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জি 

প্রদেশে বসবাসরত উইঘ্ুর মুসলমানদের 
উপর চীন সরকারের নির্মম বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সশস্ত্র 
বাহিনীর নির্বিচার গুলিতে এ পর্যন্ত তিন হাজার মুসলমান প্রাণ 
হারিয়েছেন । বর্তমানে ১০ লাখ উইঘুর মুসলমান কনসেনট্রেশন 
ক্যাম্পে বন্দী। পাকড় অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিন বিভিন্ন স্থান 
থেকে উইগুর মুসলিমকে গ্েফতার করা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া 
হচ্ছে। নির্যাতনের তাগুৰ যাতে বহিঃর্বিশ্বে ছড়িয়ে না পড়ে সে 
জন্য মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগ শিথিল ও বাধাগ্রস্থ করা 
হচ্ছে। চীনা কর্তৃপক্ষ উইঘুরদের সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে 
বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যত্র সরিয়ে নিতে চায়। অথচ আন্তর্জাতিক 
কোন সশস্ত্র বা জঙ্গি সংগঠনের সাথে উইঘুরদের সংশ্লিষ্টতার 
প্রমাণ নেই। 

পূর্ব তুর্কিস্তান নামে খ্যাত ঝিংজিয়াং প্রদেশ হতে ইতোমধ্যে 


উইঘ্বুর মুসলমানদের ওপর চীন 


স্থান থেকে এসে জিংজিয়াং প্রদেশে বসতি স্থাপন করছে। 
কালক্রমে যাতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্টতা হাস পায়। পুরনো 
মসজিগুলো সংস্কারের অভাবে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। নতুন 
মসজিদ তৈরি, সংস্কার বা পুননির্মাণের সরকারি অনুমতি নেই । 
ধর্মীয় শিক্ষা নিতে হয় সংগোপনে। পবিত্র হজ পালনকে 
নিরুৎসাহিত করা হয়। চলতি মাস থেকে হুই জেলার লিউ 
কাউলান ও কাশগড়ের প্রাচীনতম হানটাগ্বি মসজিদে জুমার নামায 
আদায়ে বাধা প্রদান করা হচ্ছে। এসব মসজিদের প্রত্যেকটিতে 
১০০০ জন মুসলমান নামায আদায়কালে ১০০জন পুলিশ অস্ত্র ও 
লাঠি দিয়ে মসজিদের চারপাশে দণ্ডায়মান থাকে প্রতি জুমাবার। 
মসজিদের দরজায় পোষ্টার লাগানো হয়েছে নামায পড়ার জন্য 
ঘরে যাও” (০০ /%০716 /91)/0)। এক কথায় মুসলমানদের ধর্ম 
কর্ম পালনের কোন অধিকার নেই চীনে। মানবাধিকার 
সংস্থাগুলোর ভূমিকাও দায়সার গোছের । 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মো. 


অনেকে বাস্তভিটা ছেড়ে পালিয়ে গেছে পার্শ্ববর্তী কাজাখাস্তানে । 


মাইযুল আহসান খানের সুচিন্তিত মন্তব্য এ ক্ষেত্রে প্রণিধান যোগ্য 


এ নিপীড়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঝিংজিয়াংয়ের মুসলিম জনগোষ্ঠীর 


“কোন জাতিকে ধর্মীয় বা অন্য কোন কারণে নিশ্চিহ্ন করার 


স্বতন্ত্র জাতি সত্তাকে মুছে ফেলা । কি বীভৎস বর্বরতা ও নিপীড়ন 
চলছে চীনের ০7০০ 7711 পেরিয়ে তার খবর সভ্য দুনিয়ায় 
আসতে পারছেনা । পরিবাজকদের মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন যেসব 
খবর আসছে তাতে রীতিমত আঁতকে উঠার মতো অবস্থা । 
এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা, 
যারা কিউবা ও আফো-এশিয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য 
হামেশা চিত্কার করে বেড়ায় তাদের কেউ বেইজিং সরকারের এ 
নৃশংস হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করছে না। 
আন্তর্জাতিক মিডিয়া দু'লাইনের খবর প্রচার করে তাদের বস্তনিষ্ঠ 
সাংবাদিকতার দায়িতু শেষ করেছে। বিবিসি যেখানে দক্ষিণ 
সুদানের খিস্টান অধ্যষিত অঞ্চলের বিক্ষিপ্ত এক ঘটনার 
সরেজমিন প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য তাদের সাংবাদিক ও চিত্র 
গ্রাহকদের বিশেষ টিম প্রেরণ করে, সেখানে ঝিংজিয়াংয়ের হাজার 
হাজার মুসলমান নিপীড়নের খবর প্রচারের জন্য বিশেষ 
ংবাদদাতা প্রেরণ তো দুরের কথা স্থানীয় ব্যুরো অফিসের 
মাধ্যমেও কোন বিস্তারিত তথ্য সংগ্ৰহ করে প্রচার করেনি । 
মানবাধিকার কর্মি, যারা ইন্দোনেশিয়ার পূর্বতিমুরে খিস্টান 
ংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে সে দেশের 
প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, কই চীনের 
মুসলিম সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার রক্ষায় তো তারা এগিয়ে 
এলো না। ইউরোপীয় মুরব্বীদের মুসলিম বিদ্বেষ কতটা প্রকট 
এসব ঘটনা তারই প্রমাণ বহন করে । 
চীন সরকার সে দেশের মুসলমানদের জাতিসত্তা, সংস্কৃতি ও 
ধর্মীয় এতিহ্য মুছে ফেলার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর 
হচ্ছে। প্রায় ৯০ লাখ মুসলিম অধ্যুষিত এ অঞ্চলের নাম ছিল পূর্ব 
তুর্কিস্তান। চীনা কর্তৃপক্ষ নাম দিয়েছে জিংজিয়াং (পশ্চিমের 
₹শ)। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় হান জাতিগোষ্ঠীর টা চীনের বিভিন্ন 


ডিসেম্বর,১৯ 


অপরাধ মানব সভ্যতা কখনই বেশিদিন সহ্য কণ্ে না। এটিই 
ধর্ম। ইতিহাস হালাকু, চেঙ্গিজ, হিটলার ও ্টালিনকে একটি 
নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সহ্য করেছে। কাউকে জীবদ্দশায়, কাউকে 
মৃত্যুর পর ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছে। জাতি বা 
আদর্শের উপর ভর করে ফ্যাসিবাদী শক্তিও বেশিদিন ইতিহাসে 
দর্প দেখাতে পারেনা । সাম্জ্যবাদ ও ইউরোপীয় কমিউনিজমের 
তাই আজ করুণ পরিনতি । সার্ব, ইংরেজ, রুশ ও কষ্টর ইহুদীরা 
আজ তাই ইতিহাসের কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান" (সমকালীন মুসলিম 
বিশ্ব, ইসলাম ও বাংলাদেশ, মুখবন্ধ)। 

চীনে মুসলমানদের ইতিহাস ১৪৫৮ বছরের ৷ জোর করে তাদের 
নিশ্চিহ করা যাবে না। চীনের মাটির গভীরে তাদের শেকড় । 
৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাযি.)- 

এর আমলে আৰু ওয়াক্কাস (রাযি.)-এর নেতৃতে একটি 
প্রতিনিধিদল দাওয়াত নিয়ে চীনে পৌছেন। তখন থেকে 
ইসলামের যাত্রা শুরু । চীনের অধিকাংশ মুসলমান হানিফী ও 
মালিকী মাযহাবের অনুসারী | শত নির্যাতন ও নিপীড়নের মুখেও 
চীনের মুসলমানদের ঈমানী জযবা ও দেশপ্রেম ভাটা পড়েনি। 
তারা তাদের মাতৃভূমি চীনকে ভালবাসে । উইঘুর মুসলমানগণ 
তাদের প্রিয় ধর্ম ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। নজীরবিহীন 
দমন নীতি চালিয়েও তাদের মনোবল ভাঙা যায়নি । যুলুম ও 
বৈষম্য তাদের শক্তি যোগাচ্ছে। আমরা কি পারি না চীনের মযলুম 
ভাইদেও পাশে দীড়াতে? অবস্থার প্রেক্ষাপটে দুনিয়ার 
মুসলমানদের এগিয়ে আসতে হবে উইঘ্বুর মুসলমানদের 
সহায়তায় । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 
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বিজয় দিবসের তাৎপর্য 


মুহাম্মদ শামসুল হক 


বাঙালি জাতির কাছে মহান বিজয় 
দিবস একটি এতিহাসিক ও 
তাৎপর্যমপ্তিত দিন। ১৯৭১ সালের ১৬ 


অনেকে হতাহত হন। শাসকগোষ্ঠীর 


এমন নিষ্ঠুরতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে পুরো 


হিসেবে অভিহিত করেন। পূর্ব ও 
পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আলাদা 


জাতি । এভাবে শোষণ-শাসনের মাত্রা 


ডিসেম্বর ৯৩ হাজারের বেশি পাকিস্তানি 


আর্থিক ব্যবস্থা, পৃথক মুদ্রানীতি, পূর্ব 


বাড়তে থাকলে বাঙালিরা 


সৈন্যকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার 


স্বায়তুশাসনের দাবি তোলে । ১৯৫৪ 


মাধ্যমে বাঙালি জাতি বিজয় অর্জন 
করে। 

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট 
পাকিস্তান ও ভারত এ দুটি দেশ ব্িটিশ 


পাকিস্তানের জন্য আধা সামরিক বা 
মিলিশিয়া বাহিনী গঠনসহ বাঙালির 


সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে 
বাঙালিরা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে 


আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নানা 
শর্তসম্বলিত এই ছয় দফা অচিরেই 


শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে 
বাঙালিদের স্বার্থের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ 


দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করে । আর 
এই ছয় দফাকে পাকিস্তান ভাঙার 


শাসকদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ 
করে । পাকিস্তানের দুটি অংশ পূর্ব ও 


যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়যুক্ত করে । কিন্তু 
পাকিস্তানিরা ষড়যন্ত্রে মাধ্যমে 


পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব 


চক্রান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করে 
শাসকগোষ্ঠী শেখ মুজিবুর রহমানসহ 


যুক্তফ্রন্ট সরকারকে নানা কৌশলে 


পাকিস্তানের বাঙালিরা ছিল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ । কিন্তু পশ্চিমা 


আন্দোলনরত নেতা-কর্মিদের ওপর 


ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ১৯৫৮ সালে 
সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে পুনরায় 


শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকে বাঙালিদের 
ওপর নানাভাবে শাসন-শোষণমুলক 
আচরণ করতে থাকে । শিক্ষা 


স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে 


চরম নির্যাতন শুরু করে । এরই মধ্যে 
সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশকে 
স্বাধীন করার ঘড়যন্ত্রেরে অভিযোগে 


একের পর এক ষড়যন্ত্র ও বৈষম্যমূলক 
শাসন-শোষণের কারণে বাঙালিরা 


সামরিক-বেসামরিক ক্ষেত্রে চাকরি, 
শিল্প-কারখানা স্থাপন-সবদিক থেকে 
পূর্ব বাংলাকে অবহেলিত রাখা হয়। 
এমনকি পাকিস্তান রাষ্ট্রটি জনের শুরু 


বুঝতে পারে পাকিস্তানের অধীনে 


কথিত “আগরতলা ঘড়যন্ত্রঁ মামলায় 
বঙ্গবন্ধুকে ১ নং আসামি করে 
সামরিক- বেসামরিক ৩৫ ব্যক্তিকে 


থেকে একটি আত্মমর্ধাদাশীল জাতি 


অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করে 


হিসেবে বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব 


আইউব খান সরকার । ছয় দফার সঙ্গে 


নয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নানা 


থেকেই বাঙালির মায়ের ভাষা বাংলার 


অপকর্মের তথ্যপ্রমাণ সং্হ করে 


পরিবর্তে এককভাবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা 


তাদের কবল থেকে মুক্তির উপায় 


বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি এবং ছাত্র 
সমাজের ১১ দফা যুক্ত করে ব্যাপক 
গণ ছাত্র-আন্দোলন গড়ে তোলে- 


হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা 
চালায় শাসকগোষ্ঠী । কথায় কথায় 
গ্রেপ্তার ও নির্ধাতন চালায় 


খুজতে থাকেন বাঙালি জাতীয়তাবাদে 
উদ্বুদ্ধ সাহসী নেতারা । এদের মধ্যে 


জনতা । ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে 
এই আন্দোলনের তীব্রতায় বেসামাল 


১৯৬৬ সালে বাঙালিদের জন্য সবচেয়ে 


আন্দোলনরত নেতা-কর্মিদের ওপর 


হয়ে মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধুসহ 


যুগান্তকারী ও মুক্তির বার্তাবহ 


অন্যদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয় আইউব 


১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে 


এঁতিহাসিক ছয় দফা দাবি নিয়ে হাজির 


সরকার। এরপর ইয়াহিয়া খান 


আন্দোলন তুঙ্গে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় 
মিছিলরত ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ 
গুলি চালালে সালাম-রফিক-জব্বারসহ 


হন তত্কালীন আওয়ামী লীগ নেতা 


ক্ষমতায় এসে জনদাবির মুখে ১৯৭০ 


বঙ্গশার্দুল শেখ মুজিবুর রহমান । তিনি 


সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। 


ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তিসনদ 


নির্বানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 


ডিসেম্বর'১৯ লু আত্তার্তহীদ ৩ 
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রহমানের নেতৃতে আওয়ামী লীগ 


১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে 


একচ্ছত্র বিজয় অর্জন করলেও 


অধিকাংশ সময় চলে যায় বঙ্গবন্ধুর 


পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের 


পাকিস্তানিরা ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি 


আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মাধ্যমে 


করে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে জাতি অহিংস 


অবসান ঘটে ২৩ বছরের শোষণ- 


সরকারের । এ ছাড়া, অবৈধ অস্ত্র 
উদ্ধার, পর্যায়ক্রমিক বন্যা ও খরা 


অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে মার্চের 
শুরু থেকে। 
এঁতিহাসিক ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে 


বঞ্চনা আর নির্যাতনের কলঙ্কজনক 
অধ্যায়ের । অন্যদিকে অসীম ত্যাগ ও 


মোকাবেলা এবং খাদ্য সমস্যাসহ 
দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত 
কাবেলায় অনভিজ্ঞ নতুন সরকারের 


সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয় অর্জনের মধ্য 


দেওয়া ভাষণে বজবন্ধু চূড়ান্তভাবে 


দিয়ে বাঙালিরা একটি স্বাধীন- 


স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার 
জন্য আহ্বান জানান। এই প্রস্তুতির 
এক পর্যায়ে পাকিস্তানি শাসক ইয়াহিয়া 


সার্বভৌম জাতি হিসেবে বিশ্বসমাজে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬৬ 


ক্রুটি বিচ্দুতিও ছিল। তা 


ক্রের হাতে সপরিবারে নিহত হন 


ও ১৯৬৯ সালের আন্দোলনের 


খান ও তার দোসর জুলফিকার আলী 
ভুট্টো আলোচনার নামে ঢাকায় এসে 
গোপনে বাঙালিদের ওপর সামরিক 
হামলার নীল নকশা তৈরি করে। ২৫ 


ধারাবাহিকতায় ৭১ এর ২৫ মার্চের 


রাষ্ট্রের জনক। পরবর্তী সময়ে ক্ষমতা 
কুক্ষিগত হলো সামরিক-বেসামরিক 


মধ্যরাতে, বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার 
ঘোষণা দেন তার পূর্ণ রূপ পায় ১৬ 
ডিসেম্বর । 


মার্চ মধ্যরাতে তারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার 
ও বাঙালিদের ওপর গণহত্যার নির্দেশ 
দিয়ে পাকিস্তান চলে যায়। এদিকে 


প্রতিটি জাতির মুক্তি সংগ্রামের একটা 


একনায়ক ও তাদের দ্বারা পুনর্বাসিত 
স্বাধীনতা বিরোধী গোষ্ঠীর হাতে। 
এসময় নতুন করে গোপন টাকা ও 
অস্ত্রের খেলার প্রভাবে রাজনীতিতে 


লক্ষ্য থাকে । বাঙালি জাতির আশা 
ছিল, তারা একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের 


বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার আগে 
স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে 
যান। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ । 
লক্ষাধিক সুপ্রশিক্ষিত, আধুনিক অস্ত্রে 


অপশাসন থেকে মুক্ত হয়ে এমন একটি 
রাষ্ট্র পাবে যেখানে থাকবে না কোনো 


কদর্য পরিবেশের সৃষ্টি হয় । স্বাধীনতার 
বিরোধী গোষ্ঠী আত্মপরিচয় গোপন 
করে অবস্থান নেয় বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল, সরকারি-বেসরকারি প্রশাসন ও 


জাতি-ধর্ম বর্ণ বিভেদ বঞ্চনা আর 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চতম পর্যায়ে । এ 


শোষণ। এমন একটি গণতান্ত্রিক 


সজ্জিত পাকিস্তানি সৈন্যের বিরুদ্ধে 


অবস্থায় উল্টে যেতে থাকে প্রগতির 


ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত 


নামমাত্র অস্ত্র নিয়ে বাঙালি-ছাত্র-যুবক- 
জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে । 
প্রতিবেশি দেশ ভারতের সহযোগিতায় 
প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের 
সাথে লড়াই করে। দীর্ঘ নয় মাসে প্রায় 


চাকা । সর্বত্র সামপ্রদায়িক গোষ্ঠীর 


হবে যেখানে মানুষ আইনের শাসন, 
সুযোগ পাবে। 

৪৭ বছর পর বিজয়ের মাসে প্রশ্ন 
জাগে বাঙালি জাতি কি তার সেই 


প্রভাবে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির 
নেতা-কর্মিরা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। 
বিকৃতির ধারা । নতুন প্রজন্ম হয়ে পড়ে 
বিভ্রান্ত ও ইতিহাস বিমুখ। বিজয় 


৩০ লাখ বাঙালি শহীদ হন। সম্ভ্রম 

হারান দুই লক্ষাধিক নারী । সারা দেশে 

হাজার হাজার গ্রাম জালিয়ে দেয়া হয়। 

কিন্তু 

“অবাক পৃথিবী তাকিয়ে রয়, 

জুলে-পুড়ে মরে ছারখার 

তবু মাথা নোয়াবার নয় 

অবশেষে ডিসেম্বরের শুরু থেকে 
ংলাদেশ-ভারত মিত্রবাহিনীর যৌথ 


শা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখতে 
পয়েছে নিজেদের জীবনে? রাষ্ট্রই বা 


এ 


দিবস ও স্বাধীনতা দিবসের মতো 
গুরুত্ৃপূর্ণ দিবসগুলো পালন করা হয় 


তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে কতটুকু 
ভুমিকা পালন করছে? দেখা গেছে, ৩০ 


দায়সারাভাবে । যুদ্ধাপরাধীদের গাড়িতে 
ওড়ে জাতীয় পতাকা । দেশ হয়ে ওঠে 
জঙ্গিবাদের বিচরণ ক্ষেত্র । 


লাখ শহীদ ও কোটি মানুষের ত্যাগের 
বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র 
পেলেও প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির মধ্যে 


যোজন যোজন পার্থক্য থেকেই গেছে। 
যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের আইনশৃঙ্খলা, 


প্রতিরোধ অভিযান শুর হলে 


নেতৃতৃদানকারী শক্তি ক্ষমতায় আসার 


অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা, 


পর অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। 


পাকিস্তানিদের দিন শেষ হয়ে আসে । 
উপায়ান্তর না দেখে তারা 
আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। ৭১ এর 


সংবিধান প্রণয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা 
এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সাহায্য- 
এসব কিছুর দিকে মনোযোগ দিতেই 


এবার এমন এক সময়ে জাতি বিজয় 
দিবস উদযাপন করছে যখন দেশ 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বেকারতু 
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দূরীকরণ ও প্রযুক্তিসহ সার্বিক 
অর্থনৈতিক সূচকে অনেক উন্নতির 
দিকে এগিয়ে গেছে। দেশ উন্নীত 
হয়েছে মধ্যম আয়ের দেশে। দেশ- 
বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র সত্তেবও বঙ্গবন্ধু 


হত্যাকারী ও একাত্তরের 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 


মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার 
কার্য ক্রমেও সফল হয়েছে সরকার। 
ব্যাপক নজরদারি ও অভিযানের ফলে 
জঙ্গিবাদের উথান প্রক্রিয়া অনেকটা 
নেতিয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা ও 
বিজয়ের ইতিহাস বলা যাচ্ছে নির্ভয়ে । 
সার্বিকভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন 
প্রক্রিয়া দেখে জাতিসংঘসহ দেশি- 
বিদেশি সংস্থাগুলো সরকার ও 
জনগণের প্রশংসা করছে। তাই এই 
বিজয় দিবস বাঙালিদের জন্য অত্যন্ত 
তাৎপর্যমন্তিত ও গৌরবের । এরপরও 
বলতে হবে মানুষের মুখে হাসি 
ফোটানো এবং প্রগতির চাকাকে 
স্থায়ীভাবে সামনের দিকে চলমান 
রাখার জন্য আরও অনেক কিছু করতে 
হবে। দুর্নীতি, আর্থ-সামাজিক 
বৈষম্যের অবসানসহ রাজনীতি ও 
প্রশাসনে স্থিতিশীলতা আনার জন্য 
পরিকল্পিত ও আন্তরিক উদ্যোগ নিতে 
হবে সরকারকে । সবচেয়ে বেশি 
দরকার সরকারের নাম ভাঙ্গিয়ে 
রাজনৈতিক অঙ্গনে ও প্রশাসনের 
ভেতর লুকিয়ে থেকে সরকারের দুর্নাম 
সৃষ্টিকারী সুযোগ সন্ধানীদের ব্যাপারে 
সতর্ক থাকা । আগামী নির্বাচনে যে 
সরকারই ক্ষমতায় আসুক, তারা 
জাতির বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত 
অসামপ্রদায়িক, বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক ভূমিকা 
রাখবে এটাই কাম্য । 


লেখক:  মুক্যুদ্ববিষয়ক  গবেষণাকর্ষি, 
সম্পাদক, ইতিহাসের খসড়া 


বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আ' বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে। 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি টা 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও 

ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

* লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রনহ্ুসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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ঈমানের দাবি ও 


পপর 
/ নী টি 
//4644 


ভালবাসার দাবি হলো, যাকে ভালবাসি 
বলে দাবি করা হয় তার পক্ষে থাকা । 
সেই দাবির পক্ষে দলিল বা প্রমাণ 
থাকাও প্রয়োজন। নইলে সেই দাবি 


প্রভুর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে পা 


কিছু মুসলমান নামধারী তো এমন 


রেখেছেন প্রেম পরিবেশনের জন্য, 
তার ব্যাপারে কেন বিপরীতটা চিন্তায় 
আসবে? বিশেষ করে যারা 


দুর্বল হয়ে যায় এবং দুর্বল হতে হতে 
একসময় দাফনের উপযোগী হয়ে 
যায়। সেই প্রমাণ কেবল মৌখিক 


নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে 
তাদের মনে । মুসলমান হওয়ার শর্ত 
তো স্বয়ং মহান মাবুদ এই বলে 


হলেই হবে না, বাস্তবেও তার 


বাতলে দিয়েছেন যে, কারো আল্লাহর 


প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। উদাহরণ 


প্রতি ভালবাসা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ বা 


হিসেবে পেশ করা যায় পিতার প্রতি 
পুত্রের ভালবাসার দাবির প্রসঙ্গটি। 
যেমন কোনো এক পুত্র বললো যে, সে 
তার পিতাকে খুব ভালবাসে । এই যে 
পিতাকে ভালবাসে বললো পুত্র, সেটা 
কি কেবল তথ্য, কিংবা কতটুকু সত্য? 
বলার সাথে বাস্তবের কোনো ব্যবধান 
বা বিরোধ আছে কিনা? কিন্তু বাস্তবে 


পুরণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে 
তীর প্রিয় হাবিবকে (সা.) পরিপূর্ণভাবে 
ভালবাসবে । অর্থাৎ রাসূল (সা.)-কে 
ভালবাসলে আল্লাহকে ভালবাসার শর্ত 
পুরণ হবে, নইলে নয়। রাসূলে 
করিমও (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার 
পৃথিবীতে প্রিয় বলতে যা কিছু আছে, 


দেখা গেলো যে, সেই ভালবাসার দাবি 


সবকিছু অপেক্ষা সবচেয়ে তাকে বেশি 


বাস্তব নয়, বলার মধ্যেই বৃত্তাবদ্ধ। 
আর সেজন্যই সেই ভালবাসা মৌখিক 
বলেই মেকি! অর্থাৎ পুত্র শুধু মুখেই 
বলে যে, সে তার পিতাকে ভালবাসে, 
কিন্ত পিতার আদেশ-নিষেধ একটিও 
মেনে চলে না। এককথায় সেই 


ভালবাসবেনা, তার সেই ভালবাসার 
দাবি কখনো পূর্ণ হবে না। কিন্তু আমরা 
সেই ভালবাসার দাবি কতটুকু পালন 
করি? তাছাড়া তাকে তো আদম 
সন্তানদের জন্য আদর্শ হিসেবেও 
পাঠানো হয়েছে। আদর্শ কি? আদর্শ 


ভালবাসা শুধুই জবানে, জীবনে নয়। 


হলো তাই, যা অনুকরণযোগ্য ও 


পুত্রের এহেন দাবিকে কেউ কি 


অনুসরণযোগ্য। এই যে একদিকে 


ভালবাসা বলবে, নাকি তামাশা বলবে? 


ভালবাসার দাবি, অপরদিকে 


পিতাও কি পুত্রের এহেন ভালবাসায় 
(1) বিগলিত বা বিমুগ্ধ হয়ে যাবেন? 


আছে, যাদের রাসূলপ্রেম রবিউল 
আউয়াল মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ, 
আওলাদে রাসূলপ্রেম মহরম মাসে 
মাতমের মধ্যে সীমাবদ্ধ । এতে কারো 
লাভ হোক বা না হোক, একশ্রেণির 
মৌ-লোভীর পেট ও পকেট ভরে ও 
কবিতায় এদেরকে “খোদার খাসি” বলে 
ব্যঙ্গ করেছেন। এদের গুরুত্ব গরুর 
গোস্ত পর্যন্ত, এদের ত্যাগ বার্থরুম 
পর্যন্ত, এদের ভালবাসা সেই পেট ও 
পকেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ । কিন্তু প্রকৃত 
রাসূল প্রেমের বা প্রমাণের প্রশ্ন বা 
প্রসঙ্গ যখন আসে, যেমন কেউ 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নিয়ে কটুক্তি 
করলো, তার প্রতিবাদ করতে হবে, 
প্রতিবাদ না করলে ঈমানের বা 
ভালবাসার দাবি ভুয়া বলে প্রমাণিত 
হবে, তখন সেই মৌসুমি 
মওলানাদেরকে বাটি চালা দিয়েও 
পাওয়া যায় না। এটা কি রাসুলপ্রেম, 
নাকি প্রেমের নামে প্রহসন বা 
প্রতারণা? এ প্রসঙ্গে নজরুলের একটি 
কবিতার কতেক পঞ্ক্তি উদ্ধৃতির 
উপযোগীতা রাখে । কবি লিখেছেন, 
ইসলামে তুমি দিয়ে কবর 
মুসলিম বলে কর ফখর! 


অনুকরণযোগ্য একমাত্র আদর্শ এগুলো 
যদি পালন বা বাস্তবায়ন না করি, 


মুনাফেক তুমি সেরা বে-দীন! 


যদি তা না হন, তাহলে সারা সৃষ্টি 


তাহলে আমাদের মুসলমানিতের দাবি 


জগতের জন্য যিনি রহমত, যিনি পরম 


কি মিথ্যে হয়ে যায় না? 


তুমি তাহাদেরি হও তাবে । 
তুমি জুতো-বওয়া তারি অধীন! 
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আমরা জানি রাসূলপ্রেম ছাড়া ঈমানের 


আছে। কারণ আর কিছু নয়, না পড়ে, 


আছে, অন্ধ হলে তো প্রলয় বন্ধ থাকে 


দাবি কখনো পূরণ হবে না। সাহাবায়ে 
কেরামরা তো প্রতিযোগিতায় লেগে 
যেতেন কে কার চেয়ে বেশি 
ভালবাসেন নবীজি (সা.)-কে। নবীজি 


পরীক্ষা না দিয়ে, পাশের এমন পরামর্শ 


না। আর কাকের কারবারও ময়লা 


বা সহজ তরিকা আর কে বাতলাবে! 


নিয়ে এবং খেতেও খায় ময়লা । এই 


ক্কানি হুযুর যারা, তারা তো নামাযের 
কথা, রোযার কথা বলেন। কত কষ্ট 


(সা.)-এর জন্য নিজেদের জান-মাল 


নামায পড়া, রোযা রাখা! তার সাথে 


বুদ্ধিজীবিদের অবস্থাও তখৈবচ! 
মুসলিম পরিচয়কে ছাড়েতেও চায় না, 
আবার সেই পরিচয়ের পক্ষে কথা 


কোরবানি দিতে সদা প্রস্তত থাকতেন 


তারা। সেই ভালবাসায় কোনো 


শরীয়তের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার 


বলতে, কলম ধরতেও চায় না। 


শর্ত তো আছেই। এসব বাদ দিয়ে 


প্রগতিশীলতার ভান ধরে আল্লাহকে 


কপটতা বা কৃপণতা ছিলো না। যুদ্ধের 


মারেফাত মারেফাত বলে মূর্খের মতো 


ময়দানে হোক, কিংবা যেখানে হোক, 


মুখর হওয়ার চেয়ে সহজ বা শর্টকাট 


বলে ঈশ্বর, প্রকৃতি ইত্যাদি। নবীজি 
(সা.)-এর নাম নিতে তাদের শরম 


নবীজি (সা.)-এর জানের ওপর কোন 
হুমকি এসেছে, তারা জান দিয়ে সেই 
হুমকির মোকাবেলা করেছেন, কোনো 


তরিকা আর কি আছে? অথচ শরীয়ত 


লাগে! এই মোনাফেকদের বলি, যদি 


হচ্ছে শীর। শীরকে বাদ দিয়ে 


শরমই লাগে, মুসলমান পরিচয়টা 


শরীরকে, শরীর ভেতর আত্মাকে 


পরিত্যাগ করলেই তো হয়! কারণ 


কাফের কবি সরদারে কায়েনাতের 


যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি 


নবীজি (সা.)ই তো ইসলাম, ইসলামই 


(সা.) বিরুদ্ধে কটুক্তি করে কবিতা 
লিখেছে, সাহাবা কবি যারা ছিলেন, 
তারা তার জবাবে এমন কবিতা 


শরীয়ত ছাড়াও ইসলামকে কল্পনা করা 
যায় না। শরীয়তের উৎস হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)। সেই উৎসকে উপেক্ষা 


তো নবীজি (সা.)। মঞ্জিলে মকসদে 
পৌছার পথ একটাই, সেটা হলো 
নবীজি (সা.)-এর প্রদর্শিত পথ 


লিখেছেন, যার প্রতিটি শব্দ শর হয়ে 


করে কেউ যদি উদ্দেশ্য করে 


শক্রর শীর ও শরীরে তীব্রভাবে আঘাত 


ওপরঅলাকে পাওয়ার, সেই উদ্দেশ্য 


সিরাতিম মুস্তাকিম। তাকে বাদ দিয়ে 
যে পথ, সেই পথ ভ্রান্তি, চির 


হেনেছে। অর্থাৎ কি শারীরিক আক্রমণ, 


সফল তো হবেই না, বরং সে নিজের 


কি শব্দের আক্রমণ, উভয় ক্ষেত্রে তারা 


জন্য নরককে নিশ্চিত করে নেবে। 


অশান্তির। সেই পথ চির অভিশপ্ত 
শয়তানের । কিছু কিছু মুসলিম 


নবীজি (সা.)-এর নিরাপত্তাকে 


কিছু বুদ্ধিজীবী আছে, যারা 


সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছেন। এককথায় 
নবীজির (সো.) নিরাপত্তার ব্যাপারে 
তারা ছিলেন নির্ভীক ও নিরাপোষ | 

কিন্তু হাল জামানার মৌসুমি ও 
মতলববাজ মওলানাদের নবী (সা.)- 
প্রেম মাঠে নয়, শুধু মুখে । এরা নামায, 


প্রদান করলেও কাজেকর্মে 
উল্টোটাকেই উৎসাহিত করে । মুসলিম 


বুদ্ধিজীবি আছে, দুনিয়ার সবকিছুর 
ব্যাপারে দারাজ দিল হলেও নবীজি 
(সা.)-এর প্রসঙ্গ বা কথা এলে তাদের 
মুখে যেন কেউ কুলুপ এঁটেছে এমন 
অবস্থা হয় এবং তাদের কলম 


বেহেশত লাভের লোভে। যদি 
বেহেশত থেকে থাকে, বিশ্বাস না 


রোজা তথা ইসলামের ফরজ, 
ওয়াজিব, সুন্নত ইত্যাদি নিয়ে ওয়াজ 


করলে তো বঞ্চিত হতে হবে তা থেকে 


আশ্চর্যজনকভাবে কৃপণ হয়ে যায়। এই 
ধরুন মাঝে মাঝে কিছু কুলাঙ্গার 
নবীজি (সা.)-কে কটুক্তি করে যখন 


এ ধরণের একটা সন্দেহের বাতিকে 


করেননা, যা করেন তা ওয়াজ নয়, 


সারাক্ষণ ভোগে তারা । অর্থাৎ দুনিয়াও 


কিছু লেখে, এবং তার প্রতিবাদে সারা 
দেশ ওঠে জেগে, তখন এই মুসলিম 


আওয়াজ । হয় প্রতিপক্ষকে গালাগালি, 


ডুবে না, আবার বেহেশতের 


পরিচয়ধারী বুদ্ধিজীবীরা থাকেন নরম 


নয় তো কিচ্ছা বা কাউয়ালি! 


লালসাও লালন করবে । মোনাফেকি 


নীরব। যেন কিছুই হয়নি, কিছুই 


শরীয়তের কথা তারা ভুলেও বলেননা, 


আর কাকে বলে! তারা আবার 


কিন্ত মারেফাত বলতে বলতে মুখর. 


নিজেদেরকে খুব বেশি চালাক মনে 


মুখে ফেনা তুলে ফেলেন! বলেন কিনা 
কলব ঠিক থাকলে নাকি সবকিছুই 


করে। তারা চালাক বটে, কিন্তু 
কাউয়া-চালাক বলে যে একটি কথা 


ঠিক! কিছু অজ্ঞ, অন্ধ ও অলস লোক 


চালু আছে সেরকম । কাক কোনো কিছু 


আছে, যারা এদেরকে অন্ধভাবে 
অনুসরণ করে এবং ভালবাসে। 
অনুসরণ করার ও ভালবাসার কারণও 


লুকাবার আগে চোখ বন্ধ করে লুকায়, 


জানেন না তারা ভাজা মাছটি উল্টিয়ে 
খেতেও যেন জানেননা। নবীজি'র 
পক্ষে প্রতিবাদ করা দূরে থাক, টু 
শব্দটিও করেন না। কিন্ত রুশদী বা 
তসলিমা'র প্রসঙ্গ এলে তখন তাদের 
মুখে খই ফোটে! তারা একেকজন হয়ে 


মনে করে কেউ দেখছে না। কিন্তু 
বাস্তবে সবাই দেখে । কথায়ও তো 


যান মহাপন্তিত। এদের কাজকর্ম দেখে 
এদেরকে বাদুড়-বুদ্ধিজীবী বলাই 
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বেহতর। বাদুড়কে দেখবেন, দিনের 


মহা লজ্জায় ফেলবে, তোমার এই 


আলোকে তারা দুশমন ভাবে, রাতের 


কৃপণতা ও কপটতা সেদিন তোমার 


আধারেই তাদের যত আনন্দ; গাছের 
ডালে যখন ঝুঁলে থাকে, তখন পা 
থাকে ওপর দিকে, আর মাথা থাকে 
নীচের দিকে; সবচেয়ে অবাক হওয়ার 
কথা, যেটাই মুখ তার, সেটাই আবার 
মলধার । এসব তথাকথিত 
বুদ্ধিজীবীদের মুখ ও মলধার অভিন্ন, 
এরা আলোতে মুখ লুকায়, অন্ধকারে 
লাফায়। 

কি মতলববাজ মৌসুমি মওলানা, কি 
মুসলমান পরিচয়ধারী বাদুড়-বুদ্ধিজীবী, 
বলছি শোনো, যে তুমি আজ আল্লাহ ও 
তার হাবিবের (সা.) পক্ষাবলম্বন 
করতে পিছপা হচ্ছো, আল্লাহ ও তার 
হাবিব (সা.)-এর কটুক্তিকারীদের 
বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কলম ধরতে 
কৃপণতার পরিচয় দিচ্ছ, সেই তুমি 
কীভাবে আখেরাতের কঠিন কষ্টের 
দিনে আল্লাহর অনুগহ এবং রাসূলের 
(সা.) শাফায়াত আশা কর? মনে রেখ, 
তোমার এই লজ্জা সেদিন তোমাকে 


জন্য কঠিন কষ্ট ও দুঃখের কারণ হয়ে 
দাঁড়াবে । যে তুমি আজ নবীজি'র (সা.) 
পক্ষে কথা বলতে পিছপা হচ্ছো, সেই 
তোমাকে শাফায়াত তো দূরের কথা, 
উম্মত হিসেবে তোমার পরিচয় দিতে 
নবীজি (সা.)ও লজ্জাবোধ করবেন। 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অপমানকে যে 
মনে করেনা নিজের অপমান, সে 


কিসের মুসলমান? কবি নজরুল 
তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, 
রাসূলের অপমানে যদি 

না কাদে তোর মন, 

মুসলমান না মুনাফিক তুই 

রাসূলের দুশমন । 

সবশেষে বলি, রাসূলুল্লাহ (সা.) হলেন 
সারা সৃষ্টি জগতের জন্য সূর্বস্বরূপ | 


অন্ধকার যতই করুক সূর্যের বদনাম, 
সূর্য ঠিকই ছড়াবে আলোর পয়গাম, 
রওশন হবে তার নাম, অন্ধকার হবে 
নাকাম ৷ আর রাসূল (সা.) তো নিজেই 


বলেছেন তিনি আয়না । আয়না কি? 


আয়না হলো তাই, তার সামনে যে 
বন্ত, ব্যক্তি বা প্রাণী থাকবে, তার 
চেহারা বা অবয়ব অবিকল সেই 
আয়নায় প্রতিফলিত বা প্রতিবিষ্বিত 
হবে। সামনে হরিণ থাকলে হরিণের 
কলে হায়েনার চেহারা দেখা যাবে, 
বাঘ থাকলে বাঘের চেহারা, বানর 
কলে বানরের চেহারা দেখা যাবে 
অদ্ধপ রাসুলুল্লাহ (সা.) হলেন এমন 
এক পবিত্র ও পরিস্কার আয়না বা 
দর্পন, যার চিন্তা চরিত্র ও চেহারা 
যেমন, সেখানে হবে ঠিক তারি তেমন 
প্রতিফলন। যে ঈমানের দৃষ্টি দিয়ে 
সেই দর্পনে দৃষ্টি দেবে, সে তারি 
প্রতিফলন সেখানে প্রত্যক্ষ করবে; যে 
নিজে শয়তান, সে তার শয়তানি 
রূপেরই প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করবে 
কেউ যদি তাতে, শয়তানকে দেখে, 
তাতে দর্পনের কি দোষ? দোষ তে 
তার, দর্পনে প্রতিফলন হয় শয়তানি 
রূপ যার । 


দ্বীনি ও সাধারণ শিক্ষার চমৎকার সমন্বয়ে একটি মহিলা মাদরাসা 


আদর্শ মা ও আলোকিত সমাজ গড়ার মাধমে আল্লাহ তা'আলার সন্ত অর্জন করা। সময ও আদর্শ সমাজ বিনিরমানে মহিলাদের গৃথক ইসলামী শিক্ষা ্তিষ্ঠানের বিকল নেই। 


নার্সারি হতে দাখিল ও আলিম (উলা) পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত 
স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা । 


_॥ আবাসিক ছাত্রীদের গড়ে তোলার জন্য সার্বক্ষণিক দক্ষ শিক্ষিকার তত্রাবধান। 
॥ আধুনিক মানসম্মত ও পরিকল্পিত সিলেবাস । 


_॥ আখলাকী ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুতু। 

_॥ সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ । 

_॥ নার্সারী থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত বালক-বালিকা । 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান। 

ও মঞ্জুরী সাপেক্ষে মেধাবী, গরীব ও এতিমদের জন্য বিশেষ ছাড় । 
প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
নূরানী পদ্ধতিতে সহীহ-শুদ্ধভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শিক্ষা । 


_॥ শরঈ পর্দার পরিপূর্ণ বাস্তব অনুসরণ 
_॥ নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা । 


ন131117)1111153018 02১810811.001) 


নূরানী কিন্ডারগার্টেন 
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অযোধ্যার যে ২.৭৭ একর জমিকে 
বিরোধের মূল কেন্দ্র বলে গণ্য করা 
হয়, তা বরাদ্দ করা হয়েছে “রামলালা 
বিরাজমান* বা হিন্দুদের ভগবান শ্রী 
রামচন্দ্রের বিপ্রহকে, যার অর্থ সেখানে 
রামমন্দিরই তৈরি হবে । ভারতের শীর্ষ 
আদালতে পাঁচ সদস্যের একটি 
সাংবিধানিক বেঞ্ সর্বসম্মতভাবে এই 
রায় দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন 
গগৈয়ের নেতৃতে পাঁচ সদস্যের 
সাংবিধানিক আদালত এই রায় দেয়। 
এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার 
কোনো সুযোগ নেই। কারণ এটিই 
ভারতের সর্বোচ্চ আদালত । 

অযোধ্যার বিতর্কিত জমির সবটাই যে 
কারণে হিন্দুদের দেয়া হয়েছে সে 
বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। 
আদালত বলেছে, রাম চবুতরায় “দীর্ঘ 
নিরবচ্ছিন অব্যাহত পুজার্চনাঁ এবং 
অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ 
চালানোর মাধ্যমে বাইরের অংশে 


বলেছে, “১৮৫৭ সালে ব্রিটিশরা 
অযোধ্যা দখলের আগে পর্যন্ত হিন্দুরা 
যে সেখানে পুজা করত এ সম্ভাবনাই 
ভারী ।? 
“ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মাণের সময়কাল 
থেকে ১৮৫৭ সালের আগে পর্যন্ত 
একমাত্র তারাই যে ভেতরের অংশের 


তিন গম্ুজের সৌধে যে প্রবেশপথ তা 
নিয়ে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ 


কর্তৃত ভোগ করত, সে কথা প্রমাণ 
করতে পারেনি মুসলিম পক্ষ ।' যদিও 


গুরুত্বপূর্ণ । “পূর্ব ও উত্তর দিকের দুটি 
দরজার সম্ভাব্য একমাত্র কারণ এই যে, 
বাইরের চবুতরা হিন্দু ভক্তদের দখলে 
ছিল। এর ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট 


ভারতের এঁতিহাসিকরা মোটামুটি 
একমত যে, মোগল আমলে বাবরের 
একজন সেনাপতি মির বাকি ১৫২৮ 
সাল নাগাদ অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর আগে এই 


করলে প্রমাণাদি থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত 
মিলছে যে, হিন্দুরা বাইরের চবুতরায় 
১৮৫৭ সালে ইট ও জাফরির দেয়াল 
তৈরি করা সত্বেবও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে 
পূজা চালিয়ে গিয়েছেন ।' 

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, “সব ঘটনাপ্রবাহ 


দখলিস্বত প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। 


তাদের দখল স্পষ্ট প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। 


হিন্দু সাক্ষীদের যুক্তি অনুসারে 


ভেতরের অংশ নিয়ে শীর্ষ আদালত 


স্থানে অন্য কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ হয়নি । 
তা ছাড়া বাবরি মসজিদের জমির 
মালিকানার পক্ষে সব ধরনের প্রমাণ 
সুপ্রিম কোর্ট স্বীকার করেছে। 
অযোধ্যায় ১৫২৮ সালে মসজিদটি 
নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের 
২২-২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে 
নিয়মিত নামাজ আদায়ের বিষয়টিও 
বিচারকরা স্বীকার করেছেন। 
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অন্য দিকে মসজিদ নির্মাণের জন্য 


করতে হবে ট্রাস্ট। সেই ট্রাস্ট ওই 


মুসলিমদের অন্য জায়গায় পাঁচ একর 


জমিতে মন্দির নির্মাণের জন্য রূপরেখা 


প্রশংসা করে বললেন, কোর্টের রায়কে 
গোটা দেশ খোলা মনে মেনে নিয়েছে। 


জমি দেয়ার পেছনেও যুক্তি দিয়েছে 


তৈরি করবে। আর অযোধ্যাতেই 


সুপ্রিম কোর্ট । প্রধান বিচারপতি বলেন, 


মসজিদের জন্য মুসলিম সুমি ওয়াকফ 


১৯৪৯ সাল থেকে এই বিতর্কিত জমির 
মালিকানা নিয়ে লড়ছে মুসলমানরা । 
অযোধ্যার ওই জমিতে তারা নামাজ 


বোর্ডকে দেওয়া হবে ৫ একর বিকল্প 
জমি। 


পড়তেন এই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে 


কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গৈ 


সুপ্রিম কোর্ট রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষে 
যে রায় দিয়েছে, তাতে তিনি অন্তষ্ট। 
রায় ঘোষিত হওয়ার অল্প ক্ষণের 
মধ্যেই টুইটারে শাসক দলের সভাপতি 
তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ 
লিখলেন “মিল কা পথর', অর্থাৎ 


পুরাতত্বব বিভাগের দাখিল করা 
তথ্যে । তাই মুসলমানদের ওই জমির 


আরও বলেছিলেন, ৯২ সালে মসজিদ 


মাইলফলক । 


ভাঙা বেআইনি কাজ ছিল। বাবরি 


অধিকার না দেয়া হলেও তাদের 


মসজিদ ভাঙা নিয়ে মামলা চলছে 


ওদিকে, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড 
স্পষ্ট জানিয়ে দিল, এই রায়ে তারা 


মসজিদ তৈরির অধিকার না দেয়া হলে 
সেটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের 
সংবিধানবিরোধী । তাই আইন মেনেই 
মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণের জন্য 
পাচ একর জমি দেয়া হয়েছে। 

ধর্ম ও বিশ্বাস নয়, আইন অনুযায়ী 
তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দেয়া 
হয়েছে দাবি করলেও এটিকে বিতর্কিত 
মনে করছেন হায়দরাবাদের নালসার 
আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ফয়জান 
মুস্তাফা । তিনি বলেছেন, ভারসাম্য 
রক্ষার জন্য বিচারকরা সর্বোচ্চ চেষ্টা 
করেছেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা 
আইনের শাসনের ওপর ধর্মের খড়গ 
পড়েছে। কারণ বিচারকরা বলেছেন, 
করার নেই এবং যদি তারা বিশ্বাস 
এখানে রাম জন্ম গ্রহণ করেছেন... 
তাহলে আমাদের তা মেনে নিতে 
হবে । ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ । 
কিন্তু যখন ভূমির বিরোধ নিষ্পত্তি করা 
হয় তখন তা কি ভিত্তি হতে পারে? 
প্রশ্ন রাখেন ভিসি ফয়জান মুস্তাফা । সূত্র 
: ইন্ডিয়ান এক্সপেস 


লক্ষ্ণৌয়ের সিবিআই আদালতে । 
সুপ্রিম কোর্টের এ পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট 
তাৎপর্য বলে মনে করা হচ্ছে। 

সুপ্রিম কোর্ট এ দিন রায়ে আরও 


সন্তষ্ট নয়। বোর্ডের কৌঁসুলি শুধু 
বলেছেন, “রায়কে সম্মান করি' 
কংঘেস নেতা রাহুল গান্ধী। বিজেপি 
এবং আরএসএস নেতৃতৃ প্রত্যাশিত 


বলেছেন, জমির স্বত্ ধর্মীয় ভাবনার 
ভিত্তিতে দেওয়া যেতে পারে না। 
হিন্দুরা এতিহাসিকভাবে বিশ্বাস করে, 


ভাবেই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন 
কংগেসের মুখেও একই সুর নেই। রায় 
মেনে নিয়ে সবাইকে শান্তি ও 


অযোধ্যা রামের জন্মভূমি । বিতর্কিত 


সাম্প্রদ য়ক সম্ীতি বজায় রাখতে 


জমির বাইরের অংশের মালিকানা 


দলটি আহ্বান জানিয়েছে । কংগেসের 


হিন্দুদের ছিল, তার প্রামাণ্য দলিল 
রয়েছে। 


সাবেক সভাপতি রাহুল গান্ধী সুপ্রিম 
কোর্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত 


তবে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় নিয়ে 
ভারত জুড়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার 


জানিয়েছেন। তবে বিতর্কিত জমিতে 
রাম মন্দির নির্মাণ বা বিকল্প জমিতে 


মানুষের মধ্যে স্বস্তির পাশাপাশি রয়েছে 


মসজিদ তৈরির প্রসঙ্গ নিজের টুইটে 


মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অনেকেই অসন্তুষ্ট । 
দেশের সরকার প্রধান থেকে 


উল্লেখ করেননি রাহুল। শুধু 
আদালতের সিদ্ধান্তকে সম্মান 


আমজনতা সবার বক্তব্য উঠে এসেছে 
ভারতসহ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে 
সুপ্রিম কোর্ট যখন রায় ঘোষণা 


জানানোর এবং নিজেদের মধ্যে সভাব 
বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। 
এক বিবৃ ততে কংগেস বলেছে, 


করছিলেন তখন করতারপুর করিডর 
উদ্বোধনে ব্যস্ত ছিলেন ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফাঁক পেয়ে 
টুইট করলেন, “রায় কারও জয় বা 


“অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের 


রায়কে সম্মান করি। আমাদের 
সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ 


মূল্যবোধ ও ভ্রাতৃত্বের চেতনা মেনে 


পরাজয় নয়। রাম-ভক্তি হোক বা 


চলতে সব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান 


রায়ে বলা হয়েছে, অযোধ্যার বিতর্কিত 


রহিম-ভক্তি, রাষ্ট্র ভক্তিকেই শক্ত 


নাই। দলটির মুখপাত্র রণদীপ 


জমি শর্তসাপেক্ষে দেওয়া হোক 


করতে হবে ।' জাতির উদ্দেশ্যে ব্তৃত 


হিন্দুদের ৷ মুসলিমদের মসজিদ তৈরির 
জন্য বিকল্প জমি দেওয়া হোক । শীর্ষ 
আদালত নির্দেশ দিয়েছেন, ৩-৪ 


দিতে ফের আসবেন টিভির পর্দায় 


সূর্যঅজলাকে বলেছেন, “যুগে যুগে 
রস্পরিক শ্রদ্ধা ও এঁক্য আমাদের 


বললেন, “ভারতের বিচার বিভাগের 
ইতিহাসে এই দিনটি একটি স্বর্ণালি 


সমাজকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, 
তা পুনরায় নিশ্চিত করার দায়িত্ব 


মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে তৈরি 


অধ্যায়'। ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তির 


আমাদের প্রত্যেকের ৷ 


ডিসেম্বর'১৯ লু আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


“খয়রাতির পাঁচ একর জমি 
চাই না”, বাবরি মসজিদ রায় 
প্রত্যাখ্যান করেন ওয়াইসি 


বহুজন সমাজ পার্টির শীর্ষ নেতৃতের 


অশোক ভূষণ, ডিওয়াই চন্দ্রচুড়, এসএ 


তরফ থেকে কোনো মন্তব্য করা 
হয়নি। বামেরা সব দিক বাঁচিয়ে বয়ান 


ভারতে আলোচিত বাবরি মসজিদ 
মামলার রায় নিয়ে মুখ খুলেই 
বিস্ফোরণ ঘটালেন অল ইন্ডিয়া 
মজলিস-ই-ইন্তেহাদুল মুসলিমেন 
(এআইএমআইএম) প্রেসিডেন্ট 
আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তার দাবি, 
আস্থা-বিশ্বাসের জয় হয়েছে । 
ওয়াইসি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট 
মুসলিমদের যে খয়রাতির পাচ একর 
জমি দিতে চেয়েছেন, তা চাই না। 
ওয়াইসির দাবি, এমনি মানুষের কাছে 
চাইলেই মুসলিমরা পাঁচ একর পেয়ে 
যাবে। সরকারের খয়রাতির প্রয়োজন 
নেই। হায়দরাবাদের এই সাহ 
বক্তব্য, আমরা আমাদের আইনি 
অধিকারের জন্য লড়ছি। ভারতের 
মুসলমানদের এতটা খারাপ দিনও 
আসেনি যে খয়রাতির জমি নিতে 
হবে। মুসলিম বোর্ড কি সিদ্ধান্ত নেবে 
সেটা তাদের সিদ্ধান্ত । র 
ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আমাদের এই পা 
একরের প্রস্তাব খারিজ করা উচিত। 
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক এবং প্রশাসনিক বিভাগের 
জনসংযোগ আধিকারিক শীফে 
কিদোয়াই বলছেন, “আগে অপছন্দ 
হলে মুখের ওপরে কথা বলা যেত। তা 
তিনি যে সম্প্রদায়েরই হোন না কেন। 
কিন্ত এখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কথা 
বলতে ভয় পাচ্ছে। সাধারণ তর্ক 
করতেও ভয় পাচ্ছে। এই ভয় থেকেই 
মুসলিম সমাজও নিজেদের বাচাতে 
পরিচয় সত্তার রাজনীতি (আইডেনটিটি 
পলিটিকস) করতে শুরু করেছে বলেই 
মনে করেন তিনি ৷ 


ভা 


দেওয়ার চেষ্টা করেছেন । 

প্রত্যাশিতভাবেই উচ্ছ্বসিত রাষ্ট্রীয় 
স্বয়়সেবক সংঘ (আরএসএস)। এ 
দিনদুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে করে 
সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানান 
আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত 
এই রায়কে কারও হার বা কারও জয় 
হিসেবে দেখা উচিত নয়ডুবলেন তিনি 
সরকার কোথায় এবং কীভাবে ৫ একর 
জমি সুন্নি বোর্ডকে দেবে, তা নিয়ে যে 
তিনি মাথা ঘামাতে রাজি নন, সে বার্ত 
নিজের সাংবাদিক সম্মেলনে বেশ স্পষ্ট 
ভাবেই দেন তিনি । শুধুমাত্র রাম মন্দির 
তৈরি নিয়েই যে সংঘ ভাবছে, অন্য 
কিছু নিয়ে নয়, সে কথাও কোনো 
রাখঢাক না করেই বলেন। 


রায়ে খুশি নই 

উত্তর প্রদেশের সুনি ওয়াকফ বোর্ড এই 
রায়ে খুশি নয়। ওয়াকফ বোর্ডের 
কৌসুলি জাফরিয়াব জিলানি এ দিন 
জানাচ্ছি। কিন্তু এই রায়ে খুশি নই।' 
পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, এই রায়ের 
বিরুদ্ধে আবেদন করা হবে কি না, তা 
আলোচনা করে স্থির করা হবে বলে 


বোবদে এবং এস আবদুল নাজির । 
গত ১৬ অক্টোবর রায়দান স্থগিত রাখে 
শীর্ষ আদালত । শুনানির শেষ দিনে 
সুনি ওয়াকফ বোর্ড জমির দাবি ছেড়ে 
দিতে রাজি বলে খবর ছড়ায়। যদিও 
আদালতের নির্দেশে শুনানির পর তারা 
নির্দিষ্টভাবে বিতর্কিত জমিতে মসজিদ 
তৈরির দাবি জানায়। হিন্দু মহাসভ 
রাম মন্দির নির্মাণ-সহ পুরো জমিটিই 
দাবি করে। আর নির্মোহী আখাড়া 
আরজি জানায় হিন্দুদের অন্য পক্ষের 
হাতে জমির অধিকার গেলেও পুজো 
করার অধিকার তাদেরই দিতে হবে। 

রাম মন্দির দাবির জন্য প্রচার চালানো 
বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদভানি 
রায়ের পর বলেছেন, সার্থক হয়েছে 
তার রাম জন্মভূমি আন্দোলন। 
নব্বইয়ের দশকে সোমনাথ থেকে 
রথযাত্রা শুরু করেছিলেন বর্ষীয়ান 
নেতা। সেই রথযাত্রায় তার সারথী 
ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সেই রথযাত্রাই 
উসকে দিয়েছিল হিন্দুতের আবেগ। 
লালকৃষ্ণ আদভানি বলেন, “আজ 
স্বগ্নপুরণ হয়েছে। রাম মন্দির নির্মাণের 
গণ-আন্দোলনে আমাকেও 
অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন 
ঈশ্বর। স্বাধীনতা পর এটাই ছিল 
সবচেয়ে বড় আন্দোলন। সুপ্রিম 


তিনি জানান। মুসলিম পার্সোনাল ল 
বোর্ডের তরফে বলা হয়, এ ভাবে 
মসজিদ কাউকে হস্তান্তর করা যায় না। 


কোর্টের আজকের রায়ে তা সার্থক 
হলো। 
রায় ঘোষণার সময়ে আদালত চতৃর 


ভারতের ইতিহাসে অন্যতম গুরুতৃপূর্ণ 
অযোধ্যা জমি মামলার রায়। এক 
শতাব্দীর পুরোনো মামলা অযোধ্যা । 


ঘেরা ছিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার 
সাধু সন্ত মহন্তে। স্বামী চক্রবাণী 
মহারাজ বাজিয়েছেন শীখ। রায় 


চূড়ান্ত পর্বে টানা ৪০ দিন ধরে চলেছে 
শুনানি। অযোধ্যা জমি মামলার চূড়ান্ত 
শুনানির জন্য, জানুয়ারি মাসে ৫ 


আসার পর সন্তেরা আদালত চতুরেই 
জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়েছেন। 
রায়পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় সমাজবিজ্ঞানী 


বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন 


উত্তর প্রদেশের অন্য দুই প্রধান 
রাজনৈতিক শক্তি সমাজবাদী পার্টি বা 


আশিস নন্দীর কথায়, “এখন 


করে সুপ্রিম কোর্ট । প্রধান বিচারপতি 


প্রধানমন্ত্রীর হাতে যা ক্ষমতা তার ধারে 


রঞ্জন গগৈয়ের সঙ্গে ছিলেন বিচারপতি 


কাছে কেউ নেই । সেটা আরএসএস-ও 
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জানে। এটাও ঘটনা যে দেশের 


ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সাবেক 


সংখ্যাগুরু সম্প্রদা়ই মোদীর শক্তির 
উৎস অর্থাৎ তার ভোট ব্যাংক। ফলে 


বিচারপতি অশোক কুমার 
গঙ্গোপাধ্যায় ৷ ভারতের সুপ্রিম কোর্টের 


সমাজের এই অংশের মন জয় করে 
চলাটাই বিধেয় মোদীর কাছে। এই 


সাবেক বিচারপতি অশোক র 


বিতর্কিত জমি কার? বিচারপতিরা 
রায়ে লিখেছেন, ১৮৫৭ সালের 
আগেও যে রামজন্মভুমিতে হিন্দু 
পুণ্যার্থীদের যাতায়াত ছিল। বিতর্কিত 


গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতার আনন্দবাজার 


কার্ষকারণ থেকেই দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রের 
অভিমুখে চালনা করার প্রশ্লটা উঠে 


লয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 


অংশের বাইরের চতৃরেও যে হিন্দুরাই 


পত্রিকায় লিখেছেন, “রায়টা কিসের 
ভিত্তিতে দেওয়া হলো, সবটা ঠিক 
বুঝতে পারছি না। সুপ্রিম কোর্ট দেশের 


পূজার্চনা করতেন, তা-ও স্পষ্ট ভাবে 
প্রমাণিত বলে আদালত মনে করেছে। 
কিন্ত ১৮৫৭ আগে ওই অংশ সম্পূর্ণ 


সর্বোচ্চ আদালত । সেই আদালত 


অধ্যাপক অশোক মজুমদার অবশ্য 
নাচ্ছেন, “বিশ্বাস করি না যে গোটা 


একটা রায় দিলে তাকে মেনে নেওয়া 


ভাবে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, এমন 
কোনো প্রমাণ সুনি ওয়াকফ বোর্ড 


ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু অনেকগুলো 


দেশ হিন্দু রাষ্ট্রের পথে হাটছে। নিচের 


প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাচ্ছি না। 


তলায় হিন্দুতের আস্ফালন থাকলেও 
তা সমাজের সর্ব স্তরে পৌছায়নি ।” 


দাখিল করতে পারেনি বলে আদালত 
মনে করছে। 


চার শ-পাচ শ বছর ধরে একটা 
মসজিদ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। 


ভারতের সংবিধান বিশেষজ্ঞদের 


সেই মসজিদকে আজ থেকে ২৭ বছর 


ব্যাখ্যা, হিন্দু দেবতাদের “জুরিস্টিক 


আগে ভেঙে দেওয়া হলো বর্বরদের 


পারসন' বা আইনের চোখে ব্যক্তি হয়ে 
ওঠার সূত্রপাত বিটিশ জমানায়, 
“ইংলিশ কমন ল' থেকে । প্রবীণ 


মতো আক্রমণ চালিয়ে। আর আজ 
দেশের সর্বোচ্চ আদালত বলল, 
ওখানে এ বার মন্দির হবে 


আইনজীবী আদীশ চন্দ্র আগরওয়াল 
দেবতার সব রকম আইনি অধিকার 
রয়েছে৷ তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়, 
তিনিও মামলা করতে পারেন। তবে 


ংবিধানিক নৈতিকতা বলে তে 
একটা বিষয় রয়েছে! এমন কোনো 
কাজ করা উচিত নয়, যাতে দেশের 
সংবিধানের ওপর থেকে কারও ভরসা 
উঠে যায়। আজ অযোধ্যার ক্ষেত্রে যে 


তার সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার 


রায় হলো, সেই রায়কে হাতিয়ার করে 


নেই। তা শুধু দেশের নাগরিকদের 
জন্য ।” 


ভবিষ্যতে এই রকম কাণ্ড আরও 
ঘটানো হবে না, সে নিশ্চয়তা কেউ 


জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাসের অধ্যাপক পার্থ দত্তের 
বক্তব্য, “বিটিশ রাজের সময় থেকে 
সরকার মন্দির-মসজিদের মতো স্থাবর 


দিতে পারবেন? 

“১০৪৫ পাতার রায়ে বিচারপতিদের 
যে সব পর্যবেক্ষণ সামনে এসেছে, তা 
থেকে কিন্তু মনে হচ্ছে না যে, সব যুক্তি 


সম্পত্তির ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ 


ঝুকে রয়েছে কোনো একটি পক্ষের 


আনতে কর আদায় ব্যবস্থা চালু করে। 


দিকে। সর্বোচ্চ আদালত কোথাও 


এই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের জায়গা থেকেই 


বলেছে, বাবরি মসজিদ কোনো ফাঁকা 


দেবস্থানের অছি পরিষদে সরকারি 


জমিতে তৈরি হয়নি, তার নিচে আরও 


প্রতিনিধি রাখা শুরু হয়। সেই সংক্রান্ত 
কোনো মামলা মোকদ্দমা তৈরি হওয়ায় 


প্রাচীন অমুসলিম স্থাপত্যের সন্ধান 
পেয়েছে পুরাতাত্বিবক সর্বেক্ষণ। 


দেবতাকে আইনি দরবারে টানা শুরু 
হয়। ওপনিবেশিক এই প্রথা হিন্দু 


আবার তার পরেই বলেছে, মসজিদের 
নিচে যে স্থাপত্য মিলেছে, তা হিন্দু 


আইনেও বলবৎ আছে এবং কালক্রমে 
তা পুষ্ট হয়েছে।' 


স্থাপত্যও যদি হতো, তা হলেও ওই 


বিচারপতি অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
লিখেছেন, “ওয়াকফ বোর্ড শুধুমাত্র ওই 
প্রমাণটা দাখিল করতে পারল না 
বলেই কি জমির দখল রামলালা 
পেলেন? না, তেমন কোনো কথাও 
রায়ে লেখা নেই। বিতর্কিত জমির 
ওপরে রামলালা বিরাজমানের অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নেপথ্যে বরং অন্য 
দুটি কারণ সামনে আসছে। প্রথমত, 
বিতর্কিত জমিকে যে হিন্দুরা রামের 
জন্স্থান হিসেবে বিশ্বাস করেন, তা 
নিয়ে কোনো বিতর্ক বা বিরোধ নেই 
বলে আদালত মনে করেছে। আর 
দ্বিতীয়ত, বিতর্কিত জমিতে রামলালার 
অধিকার স্বীকার করে নেওয়াটা আইন- 
শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বহাল 
রাখার প্রশ্নের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে 
বিচারপতিরা মনে করেছেন ।” 

তবে আমজনতা অযোধ্যার সৈয়দ বাদা 
এলাকার মোহাম্মদ শিবু খান মনে 
আদালত সুনির্দিষ্ট করে দিলে 
মুসলিমরা খুশি হতেন। তিনি কাতার 
ভিত্তিক টিভি চ্যানেল আল জাজিরাকে 
বলেন, “তারপরেও আমি খুশি যে 
এটার একটা শেষ হলো । বছর জুড়ে 
এভাবে বন্ধ থাকতে থাকতে অযোধ্যার 
মানুষ রাত্ত |” 


জমি হিন্দুদের হয়ে যায় না। তা হলে 


বিতর্কে সুপ্রিম কোর্ট শনিবার রায় 
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ঘোষণার পর তাদের প্রতিক্রিয়া 
নিতে বিবিসি বাংলা কথা বলেছে 
রতের তিনটি প্রধান শহরে তিনজন 
বিশিষ্ট মুসলিম নারীর সঙ্গে। 

এরা হলেন মুম্বাইতে ভারতীয় মুসলিম 
মহিলা আন্দোলনের কর্ণধার ও 
সমাজকর্মি নূরজাহান সাফিয়া নিয়াজ, 
দিল্লিতে রাজনৈতিক ত্যান্টিভিস্ট ও 
অধ্যাপক নাজমা রেহমানি এবং 
কলকাতায় শিক্ষাবিদ ড. মীরাতুন 
নাহার । 

তারা কেউ কেউ সরাসরি প্রশ্ন তুলছেন, 
“১৯৯২-র ৬ ডিসেম্বর যদি বাবরি 
মসজিদ ভেঙে ফেলার তীব্র 
দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি না-ঘটত, 
তাহলেও কি আজ সুপ্রিম কোর্ট এই 
রায় দিতে পারত? 

কেউ আবার মনে করছেন, ওই 
কলঙ্কজনক অধ্যায়কে পেছনে ফেলে 
ভারতের এখন এগিয়ে যাওয়ার সময় 
এসেছে আর সেখানে এই রায় 
অযোধ্যা বিতর্কে একটা ক্লোজার এনে 
দিতে পারে। 


পে এ 


একটি রিপোর্টকে আদালত সাক্ষ্য 
হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সেই 


দেওয়া দরকার, জলবায়ু পরিবর্তন 
ঠেকানোর কথা ভাবা দরকার । 


রিপোর্টের কি ঠিকমতো বিশ্লেষণ করা 
হয়েছিল? 


আমাদের অস্তিত্ব যখন সঙ্কটে, তখন 
কতদিন আর ওসব নিয়ে পড়ে থাকব? 


আমি বলতে চাইছি, ওই রিপোর্টের 


কাজেই আমি খুশি, ইট'স ফাইনালি 


মসজিদের নিচে কিছু একটা স্থাপনা 


ওভার । 
ডিসেম্বরের কথা যদি বলেন, সেদিন 


ছিল। কিন্তু সেটা কি কোনও মন্দির, 
বা মন্দির হলেও রামের মন্দির না কি 
অন্য কোনও দেবতার সেটাই বা কে 
বলল? 


রতের মুসলিম সমাজ ও এদেশের 


র মতো দুর্ভাগ্যজনক বোধহয় কিছুই 
র হতে পারে না। কিন্তু সেটা নিয়ে 


আসলে প্রশ্নটা তো শুধু এক টুকরো 
জমির নয়, এখানে ভারতের সামাজিক 
সম্প্রীতির চেহারা কিংবা এ দেশে 


র কতদিন পড়ে থাকব? 
একটা কোনও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তে 
একদিন এই বিতর্কের সমাধান 


সংখ্যালঘুদের অবস্থানের চিত্রটাও কিন্তু করতেই হত, তাই না? 
এই মামলার সঙ্গে জড়িত। পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট একটা 


আমার ধারণা যতটা না সাক্ষ্যপ্রমাণের 
ওপর ভিত্তি করে, তার চেয়েও বেশি 
দেশের সামাজিক পরিস্থিতির কথা 
বিবেচনা করেই কোর্ট এই রায় 


এই 


গ্রহণযোগ্য সমাধান এনে দিতে 
পেরেছে বলেই আমরা মনে করি। 
এই রায়ে হয়তো অনেকেই শেষ পর্যন্ত 
খুশি হবেন না। 


দিয়েছে। রায়টা দেখে অন্তত সে 
রকমই মনে হচ্ছে। 

দেশের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় এই 
রায়কে এখন কীভাবে নেবে, সেটা 
ভেবে আমি সত্যিই উদ্বিগ্ন । 

এখন পরিবেশটা খুব সংবেদনশীল, 


কেউ আবার আজকের দিনটিকে 
“ভারতীয় সংবিধানের জন্য একটি 


কড়া নিরাপত্তায় সব মুড়ে রাখা আছে 
বলে পরিস্থিতি হয়তো শান্ত আছে। 


চরম অমর্যাদার মুহূর্ত হিসেবেই 
দেখছেন । তাদের সঙ্গে বিবিসি বাংলার 
কথোপকথনের সারসংক্ষেপ নিচে তুলে 
ধরা হল। 


অধ্যাপক নাজমা রেহমানি 


কিন্তু এভাবে কতদিন থাকবে? 


আরও অনেকের মতো আমরাও এই 
রায়কে স্বাগত জানাই । আর এটাই 
হয়তো প্রত্যাশিত ছিল । 


“আমার প্রশ্ন হল, বাবরি মসজিদই 
বলুন বা বিতর্কিত কাঠামো আজও যদি 
সেটা অক্ষত অবস্থায় ওখানে দীড়িয়ে 
থাকত, তাহলেও কি সুপ্রিম কোর্ট 
আজকের এই রায় শোনাতে পারত? 

তা ছাড়া প্রত্বতত্ত বিভাগের 
(আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া) 


বছরের পর বছর ধরে এই ইস্মুটাকে 


কিন্ত কে খুশি আর কে অখুশি হল, 
তাতে কী এসে যায়? বিষয়টার একটা 
যে নিষ্পত্তি হল, সেটাই গুরুত্ৃপূর্ণ। 
হো গয়া আভি ইট*স ওভার! 


ড. মীরাতুন নাহার 
একটা সম্পূর্ণ তৈরি করা বিবাদ' যে 
এভাবে দেশের শীর্ষ আদালত পর্যন্ত 
গড়াতে দেওয়া হল, আমি তাতে প্রচন্ড 
ক্ষুব্ধ । দেশপ্রেমী একজন ভারতীয় 
নাগরিক হিসেবে আমি ভাবতেই পারি 
না, যাদেরকে আমরা দেশের ক্ষমতায় 
বিভাজনের রাজনীতিকে এভাবে 
উসকানি দিতে পারেন! শুধুমাত্র 


কাজে লাগিয়ে যে সংঘাত আর 
রক্তপাত হয়েছে, আশা করি এবারে 
তার অবসান হবে। 


নিজেদের সক্কীর্ণ দলীয় স্বার্থের কথা 
ভেবে তারা ভারতের মহান 
সংবিধানকেও অপমান করলেন। 


বাবরি-রামমন্দির পেছনে ফেলে 


জমির দখল নিয়ে বিবাদ, সম্পত্তি নিয়ে 


আমাদের এখন আরও কত কিছু নিয়ে 
ভাবার আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যে মনোযোগ 


বিবাদ দুটো পরিবারের মধ্যে হয়, 
কখনও বা কোর্টেও গড়ায় এটাই 
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চিরকাল জেনে এসেছি। কিন্তু সেই 


মামলায় ৭০-এর দশক থেকেই তিনি 


পরিহিত জিলানি রিকশা থেকে 


জমির বিবাদকে ঘিরে দেশের দুটো 
ধর্মীয় সম্প্রদায়কেও যে লড়িয়ে দেওয়া 


যুক্ত। মামলার কাজে নিম্ন আদালত 


ফৈজাবাদের হোটেলের সামনে 


থেকে ইলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ 


যায় তা কখনও ভাবতেও পারিনি আর 


সার্কিট বেঞ্চ, দৌড়ে বেরিয়েছেন 


সে কারণেই পুরো বিষয়টা র 


অক্লান্ত জিলানি। শনিবার তার সেই 


কাছে এতটা কষ্টদায়ক! আজকের রায় 
নিয়ে আর কী বলব? কোর্টে গেলে যা 


দৌড় শেষ হলো নয়াদিল্লির তিলক 
মার্গে, সুপ্রিম কোর্টের এক নম্বর 


হওয়ার তা-ই হয়েছে, তাই সেটা নিয়ে 
নতুন করে কিছু বলার মানে হয় না 
আমার প্রশ্ন তাই একটাই, এই যে 
বিবাদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া 
হয়েছিল সেটা কি আপনা থেকেই 
তৈরি হয়েছিল না কি সচেতনভাবে 
গড়ে তোলা হয়েছিল? 


শুরু করেছিলেন ফৈজাবাদ আদালতে । 
প্রায় চার দশক পর শেষ করলেন 
ভারতের শীর্ষ আদালতে | তবে “দুঃখী 
নায়ক" হিসেবেই ইনিংস শেষ করলেন 
বাবরি মসজিদ আন্দোলনের সক্রিয় 
কর্মি, পেশায় আইনজীবী জাফরিয়াব 
জিলানি। ৬৯ বছরের জিলানি বাবরি 
মসজিদ আাকশন কমিটির প্রতিষ্ঠাতা- 
আহ্বায়ক । রামমন্দির-বাবরি মসজিদ 


আদালত কক্ষে । 

১৯৮৯ সালে দলের পালামপুর বৈঠকে 
অটলবিহারী বাজপেয়ির বিজেপি 
হলো। তবে তা গতি পেল লালকৃষ্ণ 
আদভানির প্রথম রথযাত্রায়। কার্যত 
সেই থেকে সংবাদপত্রের শিরোনামে 
অযোধ্যা বিতর্কের মাথাচাড়া দেয়া । 
আর সেই থেকেই খবরে জিলানি। 
সাংবাদিকদের ভরসা ছিলেন তিনি। 
ঘরের দরজা খোলা বা ফোনের অন্য 
প্রান্তে হাজির জিলানি। 
অযোধ্যা-ফৈজাবাদে সাংবাদিকরা 
গেলেই লখনউ কিংবা মালিহাবাদের 
বাড়ি থেকে হাজির হয়ে যেতেন 
জিলানি। কোট-প্যান্ট পরা আইনজীবী 


নামতেন। মুখে হাসি। হাতে পেট 
মোটা ফোলিও ব্যাগ । খবর দিতেন 
দিতেন নথির কপি। কেউ নিত, কেউ 
নিত না। কিন্তু তাতে ক্ষুন্ন হতেন না 
বোঝাতেন, বিতর্কিত জমির অধিকার 
সংক্রান্ত মামলায় জিত তাদের হবেই 
তখনো বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়নি । 
জিলানি বলতেন, বাবরি মসজিদ 
আযাকশন কমিটি সুপ্রিম কোর্টেও যাবে 
টা প্রশ্ন করতেন, আইনে বিশ্বাসের 
স্থান কোথায়? পরে তিনি অল ইন্ডিয়! 
মুসলিম পার্সোনাল ল” বোর্ডের 
কার্ধনির্বাহী কমিটির সভাপতি হন 
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব 
তাকে রাজ্যের অতিরিক্ত আডভোকেট 
জেনারেলও করেন। তবে তার 
ধ্যানজ্ঞান ছিল বাবরি মসজিদ । এখন 
কী করবেন জাফরিয়াব জিলানি? 
কয়েক দিন আগে একটি চ্যানেলে 
বলেছিলেন, “জীবনটা পাল্টে যাবেই । 
অনেক মামলা হাতে জমে আছে। 
তাতেই মন দেব।” সূত্র : আনন্দবাজার 
পত্রিকা 


তথ্যসূত্র: বিবিসি বাংলা, আনন্দবাজার, 
এনডিটিভি, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, জিনিউজ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্তাবধানে এবং অভিজ্ঞ ছবীনদার ব্যক্তির সাহচর্ষে 


ভুহাভিনি লা উইক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সাম্প্রতিক সময়ে ভোলার বুরহানুদ্দিনে 
ফেসবুকে ধর্ম নিয়ে কটুক্তির জের ধরে 
পুলিশের গুলিতে ৪ জনের প্রাণ 
হারানোর ঘটনায় পুরো দেশ উত্তপ্ত ও 
প্রতিবাদমুখর ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে তবে 
পুলিশী তদন্ত যথেষ্ট নয়। পুলিশ 
এখানে পক্ষ । বিচারবিভাগীয় তদন্ত 
কমিশন গঠন করা গেলে আসল রহস্য 
বেরিয়ে আসতো । তদন্ত শেষে জানা 
যেতো আসলে আইডি হ্যাক হয়েছিল 
কিনা? কারা আর পেছনে সক্রিয়? 
আন্দোলনরত জনতার প্রতি পুলিশ 
গুলি না ছুঁড়ে কাঁদানে গ্যাস বা ফাঁকা 
গুলি ছুঁড়ে বা অন্য কোন উপায়ে 
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যেত কিনা 
এটাও খতিয়ে দেখতে হবে । তদন্ত 
শেষে অপরাধীদের দ্রুততম সময়ে 
বিচারের কাটগড়ায় তুলতে হবে এবং 
কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করতে হবে 
যেনতেন প্রকারের তদন্ত বা ঘটনা 
ধামাচাপা দেয়ার প্রয়াস আগামী দিনে 
ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে উৎসাহ 
জোগাবে। কক্সবাজারের রামু ও 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের ধর্মীয় 
সহিংস ঘটনার বিচার হয়নি। দেশে 
ধর্ম-অবমাননার শাস্তির জন্য আইন 
(অপর্যাপ্ত) আছে ঠিকই তবে, এর 
বাস্তবায়ন সচরাচর আমাদের নজরে 
আসে না। পুলিশি হেফাজত এবং 
কিছুদিন কারাভোগের খবরই আমরা 
পাই কেবল। আইনের সঠিক ও 
কঠোর প্রয়োগ থাকলে অপরাধীরা 
কিছুটা হলেও নিবৃত্ত হত। 


২০১৩ পরবর্তী সময়ে অনলাইনে 
আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম, উম্মাহাতুল 
মুমিনীন ও সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে 
কুরুচিপূর্ণ কটুক্তি এবং ধর্মানুভূতিতে 
আঘাতের ঘটনা কিছুদিন ঝিমিয়ে 
থাকলেও আবার তা বেড়ে যাচ্ছে 
থেমে থেমে কিছুদিন পরপর 
অনলাইনের বিভিন্ন সাইটে রাসুলকে 
অবমাননার ব্যাপারটিকে বড় কোনো 
ষড়যন্ত্রের অংশ বলে আমরা আশঙ্ক 
করি। দেশকে অস্থিতিশীল করা এবং 
সাম্প্রদায়িক সম্ল্লীতি নষ্ট করে ঘোলা 
পানিতে মাছ শিকার কারা এদের 
অন্যতম উদ্দেশ্য | 

আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ব্যঙ্গ, কটুক্তি 
ও উপহাস করে বক্তব্য প্রদান, নাটক 
প্রচার ও শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান 
পর্দার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো 
ফ্যাসনে পরিণত হয়েছে । ইসলাম ও 
মহানবী (সা.) ওলামায়ে কেরাম, 
মাদরাসা, ইসলামী এতিহ্য-সভ্যতা ও 
নির্দশন নিয়ে যেভাবে ঠাট্টা-বিদ্রুপ শুরু 
হয়েছে তাতে দেশের সাধারণ জনগণ 
শঙ্কিত। এসব মন্তব্য অতি পুরনো ও 
বস্তপচা। ইবলিশের শেখানো বুলি 
মাত্র। অসুরতাড়িত অসুয়াপর চিন্তার 
ফসল । এ সব কথা যারা বলে ও 
বিশ্বাস করে তারা চরম সাম্প্রদায়িক, 
আজন্ম অন্ধ ও সাংঘাতিক কপট । যুগে 
যুগে ধর্মাশ্রিত মনীষীগণ এর দাঁতভাঙ্গা 
জবাব দিয়েছেন । সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট এ 
অসুস্থ প্রবণতাকে রোধ করা না গেলে 
আমাদের দীর্ঘ দিনের লালিত শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান ও সম্প্রীতির পরিবেশ 
ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । মৃত্যুদণ্ডের বিধান 
রেখে সংসদে আইন প্রণয়ন করে 
ধর্মাবমাননা বন্ধ করা আশু প্রয়োজন । 
১৬ কোটি নবীপ্রেমিক মুসলমানের প্রিয় 
মাতৃভূমিতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর 


মুখোমুখী দীড় করাতে ব্যর্থ হই তাহলে 
পুরো জাতির ওপর আল্লাহর পক্ষ 
থেকে ব্যাপক গজব ও ভয়াবহ শাস্তি 
নেমে আসবে । কোন দুর্ভাগা ব্যক্তি 
যখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ও তার 
প্রিয় রাসূলের সাথে ঠাট্টা, মস্করা ও 
উপহাস করে তখন সে কৃত ও 
বেআদবকে শাস্তি দিতে তিনি (আল্লাহ 
তায়ালা) এক মুহূর্ত বিলম্ব করেন না। 
ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি। যে 
দেশে জনপ্রিয় জাতীয় কোন 
রাজনৈতিক নেতা নিয়ে লীন 
মন্তব্য করলে জেলে যেতে হয়, 
দেশদ্বোহিতার অভিযোগ আনা হয়, সে 
মুহাম্মদ (স.)-কে নিয়ে কটুক্তি করে 
পার পেয়ে যাবে সেটা হয় না এবং 
হতে পারে না। 

গুটি কয়েক ব্লগার, ফেসবুক আইডি 
হোল্ডার ও নেটওয়ার্ক ত্যান্টিভিস্ট 
ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ তায়ালা, 
ইসলাম, মহানবী (সা.) নামায, রোযা, 
তাহাজ্জদ, হিজাব ও সাহাবায়ে 
কেরামদের নিয়ে জঘন্যতম আপত্তিকর 
ভাষায় কুৎসা, বিদ্বেষ ও কটাক্ষপূর্ণ 
মন্তব্য করে চলেছে। ২০১২ সালে 
হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকা সত্েও 
অভিযুক্ত ব্লগার, ফেসবুক আইডি 
হোল্ডার ও নেটওয়ার্ক এক্টিভিস্টদের 
বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ায় 
সাম্প্রতিক সময়ে তাদের আস্ফালন ও 
বেয়াদবী সীমা ছাড়িয়ে গেছে । আমরা 
মনে করি কেবল ইসলাম নয় যে কোন 
ধর্ম, ধর্মীয় গ্রন্থ ও ধর্মীয় ব্যক্তিতের 
প্রতি বিষোদগার নিন্দনীয় ও 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 
বৃহত্তর স্বার্থে প্রতিটি ধর্মের প্রতি 
্রদ্ধাপ্র্দশন অপরিহার্য পূর্বশর্ত । 


শানে যারা বারবার বেয়াদবী করে 
যাচ্ছে, তাদের যদি আমরা বিচারের 


আল্লাহ তায়ালা, ইসলাম, মহানবী 
(সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম কোন দল 
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বিশেষের নয়। প্রতিটি মুসলমানের 
হৃদয়ের লালিত ধন। রাজনৈতিক 
আদর্শের ভিন্নতা থাকতে পারে, বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আদর্শ কিন্ত এক ও 
অভিন্ন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
নেতা-কর্মিদের মধ্যে নামাযী-কালামীর 
মানুষের সংখ্যা রয়েছে রেকর্ড 
পরিমাণ। রাজনৈতিক বিবেচনায় 
ধর্মকে টার্গেট করা কেবল ভুল নয়, 
আত্মঘাতি পদক্ষেপ। স্বাধীনতা ও 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কোনক্রমেই ধর্মের 
বিরুদ্ধাচারণ নয়। বহু মুক্তিযোদ্ধা 
ধর্মপরায়ণ ও মহানবী (সা.)-এর 
ভালবাসায় তাদের তনু-মন সিক্ত ও 
উদ্বেলিত। তাদের জীবনাচারে ধর্মের 
প্রভাব সুগভীর । ধর্মবিশ্বাস যদি কারো 
না থাকে, না থাকুক কিন্ত তিনি ধর্মের 
প্রতি উপহাস, ব্যঙ্গ ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য 
করলে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মানুষের হৃদয় 
আহত হয়। আহত ও সংক্ষুদ্ধ হৃদয় 
হতে প্রতিবাদী চিৎকার উৎসারিত 
হওয়া কেবল স্বাভাবিক নয়, যৌক্তিকও 
বটে। 

রাজনীতি চিরকাল পরিবর্তনশীল। 
আজকে যারা শক্র কিছুকাল আগেও 
তারা ছিল ঘনিষ্ট মিত্র, আর আজ যারা 
ঘনিষ্ট মিত্র কয়েক দশক আগে তারা 
ছিল ঘোর শক্র। জোট বাধা ও জোট 
ত্যাগ করা রাজনীতির স্বাভাবিক 
প্রক্রিয়া। রাজনৈতিক দাবি, দাওয়া, 
সমাবেশ, বিচার পক্ষে বিপক্ষে 
আন্দোলন চলতে থাকুক, এতে কোন 
বাধা নেই। রাজনীতির ছত্রছায়ায় 


সমাজবিজ্ঞানী ইবন খালদুনের মতে 


উত্থানের মধ্যে পতনের বীজ নিহিত। 


নির্যাতিত মানুষ যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 


ফিরে পায় তা হলে জিঘাংসা প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করতে দেরী করে না। 
জিঘাংসা ও প্রতিহিংসার আগুনে 
পৃথিবীর বহু প্রাণচঞ্চল জনপদ ভক্ম 
হয়ে গেছে। আমরা যেন কোনক্রমেই 
নীতি, নৈতিকতা ও মানবিকতার 
নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না করি। আবেগ 
যেন বিবেককে পরাজিত করতে না 
পারে। 

বহুদিন যাবত একশ্রেণির সংবাদপত্র 
সময়ে সময়ে আলিম ওলামাদের 
ব্যঙ্গচিত্রসহ কাল্পনিক ও উদ্েশ্য 
প্রণোদিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে 
অনেকটা 5০/54/1097 সৃষ্টি করে 
এভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে পীর- 
মাশায়েখদেরকে এবং আহত করা 
হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধকে । কায়েমী 
স্বার্থান্ববে মহলের গ্যাজেন্ডা 
বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবেদক ও 
কলামিস্টগণ এ মিথ্যাচারের আশ্রয় 
নিয়ে থাকেন। 

দুয়েকটি জাতীয় দৈনিক তাদের 
জন্মলগ্ন থেকেই ইসলাম, হযরত 
মুহাম্মদ (সো.), আলিম-ওলামা ও 
মাদরাসার বিরুদ্ধে বানোয়াট সংবাদ 
পরিবেশন, অবমাননাকর কার্টুন অঙ্কন 
ও জঘন্য মিথ্যাচারের মিশন নিয়ে মাঠে 
নেমেছে । ইসলাম ধর্ম তাদের টার্গেট । 
বারবার ক্ষমা চেয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে 


আল্লাহ তায়ালা, ইসলাম, মহানবী 
(সা.), নামায, রোযা ও সাহাবায়ে 
কেরামদের নিয়ে কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ 


তারা। এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর 
উদারতাকে তারা দুর্বলতা ভাবছেন । 


অনেকদিন। দাড়ি-টুপি-মিসওয়াক- 
পাঞ্জাবী এদেশের মুসলমানদের 
এতিহ্যসমৃদ্ধ সংস্কৃতি। যেমন ধুতি- 
টিকি-ত্রিশুল-শভখবালা হিন্দু 


ধর্মাবলম্বীদের এবং ক্রুশ ও খিস্টমাস 
ট্রি খিস্টানদের সংস্কৃতি। তার আকা 
কার্টুনগ্ডলো পরীক্ষা করলে এর সত্যতা 
মেলবে। এ জাতীয় তথাকথিত 
বুদ্ধিজীবী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির 
পথে বড় বাধা । বহু দাড়ি-টুপি- 
মিসওয়াকধারী মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অং 

নিয়েছেন। কোন মানুষ দাড়ি-টুপি 
রাখলেই রাজাকার হয় না, যুদ্ধাপরাধী 
হয় না। একজন শিল্পী ছবি আঁকবেন 
কিন্ত কোন ধর্ম বা ধর্মীয় ব্যক্তিতৃকে 
যেন বিদ্রুপ করা না হয়। ভারতের 
বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হোসেন 
সরস্বতী দেবীর ছবি এঁকেছিলেন 
শৈল্পিক দৃষ্টিভজি নিয়ে। বজরং দল ও 
আর.এস.এস এর উগ্ৰ সাম্প্রদায়িক 
কর্মিগণ তাকে হত্যার হুমকি দেয়। 
তাদের বক্তব্য ছিল মকবুল ফিদা 
হোসেন দেবীকে যৌন অবেদনময়ী 
রূপে চিত্রায়িত করেছেন। বিষয়টি 
আদালত পর্যন্ত গড়ালো। বিজ্ঞ 
আদালত রায় দিলেন মকবুল ফিদা 
হোসেন কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রটি প্রাচীন 
ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বিবরণের সাথে 
সামন্স্যপূর্ণ। তারপরও এ গুণী শিল্পীর 
প্রতি প্রাণনাশের হুমকি আসতে থাকে। 
অবশেষে তিনি প্রিয় মাতৃভূমি ভারত 
ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি জমান এবং 
ওখানেই তার মৃত্যু ঘটে। ভারতীয় 
নাগরিক ত্যাগ করে বিদেশের 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা 


অব্যাহত থাকলে সাধারণ মানুষের 
ধের্ষের বাধ ভেঙে যেতে পারে। 
পৃথিবীর ইতিহাস প্রমাণ করে রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়, পালাবদলের 
মাধ্যমে এর গতিপথ নির্ধারিত হয়। 


পাঠক চিন্তা করে দেখুন বাংলাদেশের 


বিভাগের এক শিক্ষক, যিনি চরম 
সাম্প্রদায়িক, একটি জাতীয় দৈনিকের 


মুসলিম জনগোষ্ঠী কত শান্ত, সহনশীল 
ও অসাম্প্রদায়িক । 


মাধ্যমে এদেশের মুসলমানদের দাড়ি- 
টুপি-মিসওয়াক ও আলিমদের নিয়ে 


চিন্তার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা ও বিবেকের স্বাধীনত 


বিদ্রপাআ্ক কার্টুন এঁকেছেন 


সুশীলসমাজের ও সভ্য জীবনের 
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গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এসব স্বাধীনতা 


বিক্ষুদ্ধ ও ক্রোধান্বিত হয় সাম্প্রদায়িক, 


ব্যক্তির সহজাত অধিকার। মত 


আহত করার চেষ্টা করলে সর্বোচ্চ ২ 


উগ্ববাদী ও বিদ্বেপরায়ণ কিছু 


প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ কিন্তু অন্য 


বৃত্তিভোগী আযাজেন্ট। 


ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিতের প্রতি অসম্মান 
ও বিষোদগার নয়। পৃথিবীর ৭০০ 
কোটি মানুষের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় 
মতাদর্শ এক নয়। নিজ নিজ ধর্মের 
প্রচার ও যৌক্তিকতা ভিন্ন মতালম্বীদের 
নিকট তুলে ধরতে কোন দোষ নেই। 
যৌক্তিক ও বাস্তব মনে না হলে সে 
মতাদর্শ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার 
সবার আছে। তবে অপরের লালিত 
বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত 
করার হীন প্রচেষ্টা অপরাধ আরো 
বিশেষভাবে বলতে গেলে তা সন্ত্রাস। 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে এ 
ধরনের অপচেষ্টা মৌলিক মানবীয় 
মূল্যবোধের পরিপন্থী। এ দেশে 
কতিপয় লোক আছেন যারা মারাত্বক 
সাম্প্রদায়িক ও বিদিষ্ট 
মনোভাবসম্পন্ন । ইসলাম ও 
মুসলমানের নাম শুনলে এদের গায়ে 
জালা ধরে। বাংলাদেশ তো 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। কিছু 
দুর্বৃত্তের কারণে এ সম্প্রীতি নষ্ট হতে 
দেয়া যায় না। 

বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী দেশ 
ভারতে হিন্দু ধর্ম, ধর্মীয় গুরু বা 
শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্ম, ধর্মীয় গুরু নিয়ে 
কোন প্রশ্ন তোলা হয় না, সমালোচনা 
করা হয় না। ংলাদেশ তার 
ব্যতিক্রম। এখানে ইসলাম ধর্ম, 
মহানবী সো.) ও ধর্মীয় নেতাদের ব্যঙ্গ 
ও উপহাস করা রীতিমত রেওয়াজে 
পরিণত হয়েছে। বিদেশি কোন প্রভুর 
আযাজেন্ডা বাস্তবায়নে তারা কুশিলবের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কিনা এটাও 
তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার । দুনিয়া জুড়ে 
মুসলমানদের অব্যাহত আখযাত্রার 
খবরে ঈমানদারগণ যে হারে উৎসাহিত 
ও প্রণোদিত হন, তার শতগুণ বেশি 


এদেশে প্রতিটি মানুষের ধর্ম অবলম্বন, 
পালন, প্রচার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের সাংবিধানিক স্বাধীনতা ও 
অধিকার রয়েছে (বাংলাদেশ সংবিধান, 
৩য় ভাগ, ৪১ (১), (ক খ), পৃ. ১২)। 
ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী শরীয়াহ 
প্রতিপালনে অভ্যস্ত আদর্শবাদী 
পরিবারের মেয়েদের বোরকা পরার 
কারণে বিদ্যালয় থেকে বের করে 
দেয়ার মতো একাধিক ঘটনা ঘটেছে। 
যার কোনোটির যথাযথ প্রতিকার না 
হওয়ায় এই অশুভ প্রবণতা বিনা বাধায় 
চলে আসছে। ধর্ম, ধর্মীয় নেতা ও 
ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য ও 
মন্তব্য প্রকাশ অব্যাহত থাকলে 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে; 
জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে যাবে। কেবল 
ইসলাম নয় সব ধর্মের ব্যাপারে এ 
কথা সমান প্রযোজ্য । বোরকা, টুপি 
সুযোগ অবশ্যই থাকতে হবে 
ড্রেসকোড নামে এগুলো বন্ধ করা যাবে 
না। দাড়ি-টুপিধারী কোন কোন নামাধী 
শিক্ষার্থীকে বিশেষ কোন রাজনৈতিক 
দলের কর্মির তকমা লাগিয়ে হেনস্তা 
করার ঘটনা অহরহ। বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রশাসন এ ব্যাপারে নীরব 
মুসলমানের দেশে ইসলামের বিধি- 
বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে এ জাতীয় 


বছর কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় 
দণ্ড প্রদানের বিধান রয়েছে 
(777719,67, 77717 09/17215 770 
77101101045 17165711107 97 
90/44/2772 1112 7911210//5 
16217725070) 01955 07 1712 
01172971507 47972149251, 7 


10975, 811112751791571 ০7 
771127097৮7 ৮1510162 
751772557112110715 17514115০07 


21127119110 4115771115110. 17152/1% 
1112 791127197০7 1762 7911279%5 
12125 0 1/14 0195  &6 
17471151120 17711 1771197190977712711 01 
911/127 02971191107 01 এ 12777 
17101 7107 20270119179 
02875, 07" 17177772০07” 7711 
1911. 16 4914) 140, 1712 /১27141 
0০৪ ৮) 277%1 1120, 4 ০৫. 
2001, 11. 522-524)। 

আমরা মনে করি ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ 
প্রণীত এ দগুবিধি ধর্ম 
যথেষ্ট নয়। বাস্তবতার নিরিখে মৃত্যুদণ্ড 
বা যাবজ্জীবন কারাবাসের মতো 
কঠোর বিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। 
২০০৯ সালে আয়ারল্যান্ডে প্রণীত 
“মানহানি বিধি" (796/5710/107 401 
2009), পাকিস্তানে প্রচলিত 
“ধর্মাবমাননা আইন" (916577671 
17,07/)-কেও বিবেচনায় আনা যেতে 
পারে। কেবল আইন প্রণয়ন যথেষ্ট 
নয়, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগও নিশ্চিত 
করতে হবে। 


বাধা এবং উস্কানি কোনোভাবেই 
গ্রহণযোগ্য নয় এবং এসব 


নবী-রাসূলদের উত্তরসূরি হিসেবে এসব 
ইসলামবিরোধী সিদ্ধান্ত ও তৎপরতার 


অপতৎপরতা সর্ববিধান লঙ্ঘনের 
শামিল। 
বাংলাদেশ দগ্ডবিধি পঞ্চদশ অধ্যায়ের 


প্রতিবাদ করা হাক্কানি আলিম সমাজের 
দায়িতৃ। শান্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় 
এই দায়িতু পালন করে যেতে হবে। 


২৯৫ ও ২৯৫/এ ধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে 
কথা, লেখা ও আচরণের মাধ্যমে ধর্ম 


কোনক্রমেই আইন হাতে নেয়া যাবে 
না এবং আইনকে তার নিজস্ব গতিতে 


ও ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করলে বা 


চলতে দেয়া উচিত। তাই বড় ধরনের 
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ধ্বংস ও নৈরাজ্য থেকে সমগ্র দেশ ও 


প্রজাতন্ত্রকে পবিত্র ঘোষণা করা হলো । 


প্রয়াস সব সময় লক্ষণীয় । এক শ্রেণির 


জাতিকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্ষে 


রক্তপাত ও যুলুম নিষিদ্ধ করা হলো ।” 


রাসূল (সো.)-এর প্রতি কটুক্তিকারীদের 


কোন ধর্মকে, ধর্মীয় ব্যক্তিকে কটাক্ষ, 


বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
সরকারের হাই কমাগ্তকে এগিয়ে 
আসতে হবে । এ দাবির স্বপক্ষে হিন্দু, হামলা 
বৌদ্ধ ও খিস্টান ধর্মীয় নেতাদেরও 
সহযোগিতামূলক মানসিকতা 
এগিয়ে আসা প্রয়োজন। উদার 
দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সব ধর্মাবলম্বীদের 
মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ 
অতীতে ছিল, আগামীতেও বহাল 
রাখতে হবে। 

মন্দির, বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদে 
হামলা ও অগ্নিসংযোগ ইসলাম কোন 
দিন অনুমোদন করে না। অনিয়ন্ত্রিত 
আবেগে যে আগুন জলে তা নেভানো 
কঠিন হয়ে পড়ে, আগুনের তেজ কমে 
আসলে চোখের সামনে ভেসে উঠে 
ধ্বংসযজ্ঞের উন্যন্ততা। ইসলাম এমন 
এক সার্বজনীন ধর্ম যেখানে সব মত, 
পথ ও ধর্মের সহাবস্থানের বিধান 
রয়েছে। ইসলাম দেড় হাজার বছর 
ধরে উদারতা, মানবিকতাবোধ, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহিষ্ক্ুতার 
বাণী প্রচার করে আসছে । ফলে আজ 
বিশ্বব্যাপী ইসলাম জীবন্ত এক 
জীবনাদর্শ রূপে বহু জাতিগোষ্ঠী 
অধ্যষিত (77%7017570 :5090161)) 
সমাজে নিজের ভিত মজবুত করতে 
সক্ষম হয়েছে। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী 
(সা.) মদীনায় হিযরত করে ইহুদী- 
খিস্টানদের নিয়ে যে চুক্তি করেন, তা 
ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত 
সংবিধান । “মদীনা সনদ' নামে খ্যাত 
এ সংবিধানে স্পষ্টত উল্লিখিত আছে 
যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালন 
করতে পারবে । ধর্মীয় ব্যাপারে কোন 
হস্তক্ষেপ করা যাবে না। অপরাধের 
জন্য ব্যক্তি দায়ী হবে, সম্প্রদায়কে 
দায়ী করা যাবে না। মদীনা 


অপমান ও ব্যঙ্গ করা ইসলামে নিষিদ্ধ । 


হীন, পাশবেতর ও অতি নীচু 
মানসিকতাসম্পন্ন লোক সব কালে সব 
যুগে ইসলাম, কুরআন ও হাদীসের খুঁত 


অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপসনালয়ে 
হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ 
ইসলামে জায়েয নেই। কোন 
ঈমানদার ব্যক্তি অমুসলিমদের 
উপাসনালয়ে হামলা করতে পারে না। 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক 
শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা ও সদ্যবহার 
ইসলামের অনুপম শিক্ষা। হিন্দু, বৌদ্ধ 
ও খ্রিস্টানরা আমাদের প্রতিবেশী 
আত্মীয় ও অনাত্্ীয় প্রতিবেশীর সাথে 
সদাচরণ ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা পবিত্র 
কুরআনের নির্দেশ । মূর্তি ও প্রতিমা 
ভাঙচুর করা তো দুরের কথা, তাদের 
গালি ও কটাক্ষ না করার জন্য মহান 
আল্লাহ্‌ তাআলার হুকুম রয়েছে। 
মহানবী (সা.)-এর ২৩ বছরের 
নুবুওয়তী জীবনে অমুসলিমদের 
উপসনালয়ে আক্রমণ বা তাদের বসত 
বাড়ি জালিয়ে দেয়ার হুকুম দিয়েছেন, 
এমন কোন নজির ইতিহাসে নেই। 
বরং রাষ্ট্রদ্বোহী ও সন্ত্রাসীদের বিচারের 
আওতায় এনেছেন । 
সহিষ্ক্ুতা, সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম 
ইসলামে সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও 
জঙ্গিবাদের কোন ন নেই। 
ইসলামের শাশ্বত আদর্শ প্রচার- 
প্রসারের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ 
দমনে আলিম সমাজ প্রশংসনীয় 
ভূমিকা পালন করে চলেছেন আবহমান 
কাল ধরে। রাজনীতি, ধর্ম ও 
অর্থনীতিসহ নানা কারণে সন্ত্রাস হয়। 
সন্ত্রাস সমাজের জন্য একটি ভয়াবহ 
ক্যান্সারের মত। 
ইসলাম তার উষালগ্ন থেকেই বৈরী 
শক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার | দীনে হকের 
উজ্জল প্রদীপ নির্বাপিত করার বহুমুখী 


বের করে বিষোদগার করতে আনন্দ 
পায়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তার 
মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি 
কটাক্ষ ও বিদ্রুপাত্মক কার্টুন অংকন 
তাদের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য । ক'বছর 
আগে আরো দুটি উপসর্গ যুক্ত হয়েছে; 
একটি পবিত্র কুরআনে অগ্নিসংযোগ 
এবং অপরটি মহানবী (সা.)-কে নিয়ে 
অক সিনেমা তৈরি। এ ঘৃণ্য 
অপরাধের সাথে এক শ্রেণির ইহুদি ও 
খিস্টানরা বিজড়িত। এরা মানবতার 
দুশমন; মূল্যবোধ বিবর্জিত বর্বর 
সন্ত্রাসী । অন্য কোন ধর্ম তাদের টার্গেট 
নয়, টার্গেট কেবল ইসলাম। এর 
পেছনে ৪টি কারণ স্পষ্ট। 

প্রথমত: ইসলাম বিকাশমান ধর্ম। 
ইসলাম সারা পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ 
করছে ক্রমশ; এমন কি ইউরোপ, 
আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন 
উডভাসিত হয়ে উঠছে; মাথা উঁচু করে 
দীড়াচ্ছে চোখে পড়ার মত বহু 
দৃষ্টিনন্দন মসজিদ। ইসলামের 
অগ্রযাত্রায় হতাশ হয়ে ওই চক্রের 
হোতারা বিকৃত মানসিকতার পরিচয় 
দিয়ে সাম্পদায়িকতা উক্কে দিচ্ছে। 
দ্বিতীয়ত: মিথ্যা, অশালীন ও 
বিদ্রপাত্সক বিষোদগারের আরেকটি 
উদ্দেশ্য হচ্ছে অমুসলমানদের মনে 
ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে 
নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা, যাতে 
তারা এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। 
ইসলামের নামে বিভ্রান্তি ও আতংক 
(15147777919) সৃষ্টি করে মুমিনদের 
ইবাদত, কৃষ্টি, জীবনাচার ও দাওয়াতী 
কর্মপ্রয়াসে শৈথিল্য আনা । 


ডিসেম্বর'১৯ _______্ু। আত্তার্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 
তৃতীয়ত: মুসলমানগণ গভীর ঘুমে 


হেয় করার কাজে চক্রান্তকারীদের 


আমরা অবশ্য অবশ্য এ দৃণ্য প্রয়াসকে 


অচেতন, না জাগ্ৰত অতন্দ্রপ্রহরী তা 


আস্কারা দেয়ার পরিণতি আগামীতে 


পরখ করা এবং ঈমানী শক্তির 
প্রচপ্ততাকে যাচাই করা । 


বুমেরাং হতে পারে । 


গভীর ভাষায় নিন্দা জানাবো, 
কুশিলবের শাস্তি দাবি করবো। 


২০১১-১২ সালে ইনোসেনস অব 


চতুর্থত: প্রতিটি ক্রিয়ারই সমান ও 


মুসলিম" নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত 


বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে । ইসলাম 


চলচ্চিত্র ওই ষড়যন্ত্রেরই অংশ বিশেষ । 


ধর্মাবমাননার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সংক্ষুদ্ধ 


এটা নির্মাণ করতে ১০০জন ইহুদি 


মুসলমানগণ দেশে দেশে বিক্ষোভ ও 


ব্যবসায়ী ৫০ লাখ মার্কিন ডলার 


সহিংস পন্থার যদি আশ্রয় নেয়, তা 
হলে তাদের দমনের নামে ন্যাটো বা 


দিয়েছে। ইহুদীরা অভিশপ্ত জাতি। 
সংঘাত ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে ফায়দা 


অন্য কোন প্রতিপক্ষ বাহিনী হামলে 


লুষ্ঠন তাদের আদি কৌশল। বিশ্বের 


পড়বে ওইসব দেশে । তারপর শুরু 
তাগ্ডব। ষড়ন্ত্রকারীরা কিন্তু একা নয়; 
এদের পেছনে আছে তাদের স্বধর্মী ও 
সমগোত্রীযদের এক শক্তিশালী 
নেটওয়ার্ক। তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে 
বিশ্বের বহুল পরিচিত ইলেকট্রনিক, 
প্রিন্ট মিডিয়া, ফেইসবুক ও গুগলের 
মত সার্চ ইঞ্জিন। 

ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপহাস ও 
কটাক্ষ করার জন্য “মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা (/7694077 0% 
/7১77/255197)-র বুলিকে ঢাল হিসেবে 
ব্যবহার করা হয়। মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে 
না। আমরা মনে করি মত প্রকাশের 
স্বাধীনতারও সুনির্দিষ্ট শর্ত ও নীতিমালা 
থাকা চাই। “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা”-র 
নামে অন্য ধর্ম ও ধর্ম প্রচারকের প্রতি 
ঘৃণার আগুন ছড়ানো অব্যাহত থাকলে 
চলমান আন্তঃধর্ম সংলাপ (1100 
910. 1[01819201০) প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ 
হবে এবং অসম্ভব হয়ে উঠবে বিশ্বশান্তি 
প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্যোগ । হিংসা হিংসা 
ঢেকে আনে; বিদ্বেষ শত্রুর সংখ্যা 
বাড়ায় । আমাদের ভুলে গেলে চলবে 
না যে, নিবর্তন, চক্রান্ত, উচ্ছেদ, হত্যা, 
ধর্ষণ, ধর্মাবমাননা, মানবাধিকার লঙ্ঘন 


বিভিন্ন প্রান্তে চলেছে বিক্ষোভ ও 
প্রতিবাদ । লিবিয়ায় নিযুক্ত মার্কিন 
রাষ্ট্রদূতসহ ৩০ জনের বেশি নিহত 
হয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের 
সাময়িকী “শার্লি এবদো'-তে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে অবমাননা করে কার্টুন 
ছাপানোর পর ফরাসি মুসলমানরা 
আরো বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। 
সরকার বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ নিষিদ্ধ 
করেছে। এর আগেও গত ২০১১ 
সালে মহানবী (সা.)-কে কটাক্ষ করে 
কার্টুন ছেপেছিল ওই পত্রিকা। সে 
সময় মুসলমানরা পত্রিকাটির অফিসে 
অগ্নিসংযোগ করে । বিশ্লেষকদের মতে, 
অনুসরণ করছে। তারা রাসূলের 
অবমাননা বাক্ম্বাধীনতা হিসেবে দাবি 
করলেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাকে 
অপরাধ হিসেবে গণ্য করছে। এ 
দ্বিমুখীনীতি শান্তি, সৌহার্দ্য ও 
সহাবস্থানের পথে অন্তরায় । 

ল্লাহ না করুন কোন কুলাঙ্গার যদি 
ল্লাহর নবী হযরত মুসা (আ.), 
হযরত ঈসা (আ.), হযরত মরিয়ম 
(আ.), তাওরিত ও বাইবেলকে 
উপজীব্য করে বিদ্রপাত্ক ও 
কটাক্ষপূর্ণ কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ করে 


ইত্যাদি কারণে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠে । ইসলাম ধর্মকে 


অবস্থা? “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা*-এর 


ধর্মাবমাননাকে আমরা মহাপাপ বলে 
বিবেচনা করি। 

গোটা পৃথিবীর ৭৫০ কোটি মানুষ 
বিশেষ কোন ধর্মের অনুসারী হবে, 
এটা অসম্ভব। নানা ধর্মের মানুষের 
(79172/9%5 19//275%)) পারস্পরিক 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই পৃথিবীর বৈচিত্র্য । 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সমাজবদ্ধ 
জাতিগোষ্ঠীর (101 5০9০8০৫)) 
মধ্যে সম্প্রীতি, সহিষ্কৃতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ 
বস্থান নিশিত করতে অবিলম্বে 
বমাননার সব পথ বন্ধ করতে হবে 
এবং এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করে 
ধর্মদ্রোী কুলাঙ্গাদের আইনের 
আওতায় আনতে হবে। অন্যথায় 
পৃথিবীর পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠবে 
এবং আইন তার নিজস্ব গতিতে চলতে 
পারবে না। আমরা এ ব্যাপারে হিন্দু, 
বৌদ্ধ, খিস্টান, শিখ ও জৈন ধর্মের 
সচেতন মানুষকে এগিয়ে আসার 
আহ্বান জানাই। একে অপরের 
ধর্মানুভৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
বিশ্বশান্তির পূর্বশর্ত । 

নবী অবমাননার ঘটনা যেহেতু কিছুদিন 
পরপরই ঘটছে তাই দায়িতশীল ওলামা 
মাশায়েখদের উচিত এ ব্যাপারে 
কার্যকর ও কৌশলী পদক্ষেপ নেওয়া । 
অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি এবং তার 
সঠিক ও দ্রন্ত বাস্তবায়নের জন্য 
শাসনযন্ত্রের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে 
আন্দোলনের পাশাপাশি গোলটেবিল 
বৈঠকের ব্যবস্থা করাও উচিত। 
এদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ ধর্মাবমাননার 
বিকৃত প্রবণতা এবং এটাকে কেন্দ্র 
করে সহিংসতা ও নৈরাজ্য আর 
দেখতে চায় না। 

লেখক: অবসরপ্রাণ্ত অধ্যাপক ও বিভাগীয় 


প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গনি এমইএস ভিগ্র কলেজ, উক্গ্রাম 
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বাংলাদেশ শ্রমশক্তি রফতানির এক 


ই টা ১ 
কাজ না থাকা ফি ভিসা নামে প্রতারনা, 


কঠিন সময় পার করছে। নতুন 
শ্রমবাজার খুলছে না। দৈনন্দিন 
বৈদেশিক বাজার বন্ধ হচ্ছে। আরব 
মালয়েশিয়া, লেবাননসহ এসব দেশে 
চলে। ওমান, কাতার, জর্ডানের মতো 
শ্রমবাজারে কর্মি পাঠানোর হার এখন 
আশঙ্কাজনক অবস্থানে আছে। ফলে 
কর্মি যাওয়ার পুরো চাপ ছিল সৌদি 
আরব, ওমান ও কাতারে । কিন্ত এই 
তিনটি দেশ পূর্বের মতো শ্রমিক নিতে 
পারছে না। লাখ লাখ টাকা খরচ করে 
হওয়াসহ অনেক কারণেই শুন্য হাতে 
দেশে ফিরে আসছে তারা । 

বিগত ১০ মাসে শুধু সৌদি আরব 
থেকেই দেশে ফিরে এসেছে প্রায় ১৭ 
হাজার নারী ও পুরুষ গৃহকর্মি। 
প্রতিদিন আশঙ্কাজনকভাবে এসব দেশ 
থেকে প্রবাসী ফেরত আসা অব্যাহত 
আছে। এভাবে আরো অন্যান্য দেশ 
হতে আমাদের দেশের মূল্যবান 
জনশক্তি ফেরত আসছে। মধ্যপ্রাচ্যর 
অর্থনৈতিক মন্দাসহ নানা কারণে 
প্রবাসী বাংলাদেশিদের উৎকণ্ঠা ভুগতে 
হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে, যেসব কর্মি 
মধ্যপ্রাচ্য7র দেশগুলোতে গেছে, তারা 


আকামা না দেয়াসহ নানা প্রকারের 
সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। 

জানা যায়, সৌদি আরব ও 
মালয়শিয়াতেই ৫ লাখের অধিক 
শ্রমিক অবৈধ আইনে অমানবিক জীবন 
যাপন করছে। ভুক্তভোগী প্রবাসীদের 
সর্ববৃহৎ শ্রমবাজার সৌদি আরবে এখন 
বাংলাদেশিদের ওপর ব্যাপক দরপাকড় 
চলছে। সৌদি পুলিশের হাতে ধরা 
পড়ে শত শত শ্রমশক্তি খালি হাতে 
দেশে ফিরছে। বৈধ আকামাদারী 
প্রবাসী কর্মিদেরও দেশে পাঠিয়ে দেয়া 
হচ্ছে। পরিস্থিতি এমন দিকে প্রবাহিত 
হচ্ছে যে, এসব বিষয়ে দেখভাল করার 
জন্য যেন কেউ নেই । সৌদিতে পুলিশি 
হয়রানি বন্ধ এবং বৈধ আকামাদারী 
কর্মিদের আইনি সহায়তা দিতে না 
বিপর্যয় নেমে আসবে । গ্রেফতার হওয়া 
প্রবাসীদের অনেকের কাছে বৈধ 
আকামা থাকার পরও সৌদি পুলিশ 
তাদের ফেরত পাঠাচ্ছে বলে তাদের 
পরিবার সূত্রে জানা যায়। 

অসহায় প্রবাসীদের আইনি সহায়তা 
বাংলাদেশ দূতাবাস। কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে বৈধ কর্মিদের আউটপাস ইস্যু 


দিচ্ছে দূতাবাস। অভিযোগ আছে ওই 
দূতাবাস প্রবাসীদের কর্মক্ষেত্রে 
তৎপরতা চালাতে ব্যর্থতার পরিচয় 
দিচ্ছে। জেদ্দাস্থ সেইফ হোমে প্রায় 
২১জন মহিলা কর্মি নিয়োগকতা্দের 
হতাশা আর উৎকগ্ঠায় অমানবিক 
জীবন কাটাচ্ছে। মদিনা ও রিয়াদ 
সেইফ হোমেও শতাধিক মহিলা 
বিপর্যস্ত অবস্থায় দেশে ফেরার প্রহর 
গুণছে। এসব মহিলা গৃহকর্মিরা 
নিয়োগ কতাদের কাছে বকেয়া বেতন 
ভাতাও পায়নি । 

জানা যায়, লক্ষীপুর জেলার চরজালিয়া 
গ্রামের ফজল হক গাজীর বিধবা মেয়ে 
পারভিন আক্তার অর্থনৈতিক সাবলম্বী 
অর্জনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যায়। 
সৌদিওর তাবুকে এক সৌদি 
নিয়োগকতরি বাড়িতে ২ মাস আগে 
আত্মহত্যা করে জীবন প্রদীপ শেষ 
করে দেয়। মৃত্যু পারভীনের বৃদ্ধ মা 
সবিরুননেসা মেয়ের লাশ এক নজর 
দেখার জন্য এখনো কেঁদে কেদে অসুস্থ 
হয়ে পড়ছে। কিন্তু জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ 
কম্গুলেটের অনুবাদক কাম আইন 


ডিসেম্বর'১৯ লু আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 


পারভীন আক্তার আত্মহত্যা করেছে। 


দেয়া অনুমতি পত্র আকামা হারিয়ে 


এ মৃত্যুর কারণ কী ও কেন সঠিকভাবে 


অনেকেই অবৈধ হয়ে যাচ্ছে সে 


মরিশাসে রফতানি হয়েছে ৫ র 
৬১০ জন । 


তিনি নিশ্চিত করে কিছুই বলতে 
পারেননি । 


দেশে । এরমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর 


এদিকে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চালু 


হাতে আটক হয়ে প্রতিদিন প্রবাসীরা 


এছাড়া মানিকগঞ্জের ফতেহপুর গ্রামের 


খালি হাতে দেশে ফিরছে। 


রুবেল হোসেনের স্ত্রী রোজিনা সৌদির 


সূত্রমতে, জ্বালানী খাত কেন্দ্রিক ও 


হওয়ার বিষয়ে ৬ নভেম্বর মালয়েশিয়ার 
পুত্রাযাজায় দুই দেশের মধ্যে বৈঠক 
হওয়ার কথা জানা যায়। যদি বৈঠক 


তাবুকে কয়েক মাস আগে মৃত্যুবরণ 


অভিবাসী শ্রম নির্ভর ও অর্থনীতির 


করে। তার লাশ দেশে আসলেও 
কোনো প্রকারের ক্ষতিপূরণ সে পায় 


নি। জেদ্দাস্থ কম্সুলেট থেকেও কোনো 
সহায়তা ছিল না বলে জানা যায়। দীর্ঘ 


চাকা হঠাৎ ঘুরাতে গিয়ে স্থবির হয়ে 


ফলপ্রসু হয় তাহলে মালয়েশিয়ার 
শ্রমবাজার বাংলাদেশিদের জন্য ফিরে 


পড়েছে সৌদি আরবের বাণিজ্য ও 


আসতে পারে । বাংলাদেশ জনশক্তি 


কর্মসংস্থান খাত । বিশেষ করে নিমা্ণ 
খাতের সৌদি কোম্পানীগুলো 


রফতানি করে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক 
মুদ্ধা আয় করে থাকে। এটা 


৭ বছর যাবত সংযুক্ত আরব আমিরাতে 


চরমভাবে আর্থিক সংকটে পড়েছে। 


ংলাদেশের অর্থনৈতিক ও জাতীয় 


জনশক্তি রফতানি বন্ধ আছে। 


সৌদি বিন লাদেন গ্রুপ, সৌদি 


রাজস্ব খাতে ব্যাপক অবদান রাখছে। 


হাতেগোনা কয়েকজন গৃহকর্মি যাচ্ছে 
বলে জানা যায়। 


ওগেরসহ বড় বড় নিম প্রতিষ্টান কর্মি 
প্রত্যাহার অব্যাহত রেখেছে । নিমণি ও 


সম্প্রতি প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ইমরান 


সরবরাহ খাতের ছোট খাটো ঠিকাদারী 


বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশি 
শ্রমশক্তি ব্যাপকভাবে অবদান রাখলেও 
তাদের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা 


আহমদ সংযুক্ত আরব আমিরাত 
সফরকালে সেদেশের কর্তৃপক্ষের সাথে 
আলাপকালে বাংলাদেশ থেকে বেশি 


প্রতিষ্টানগ্ুলোও একই পথে চলছে। 


অধিকার প্রতিষ্টায় বাংলাদেশ 


এসব কারণ বাংলাদেশি প্রবাসীরা 
চরমভাবে বিপর্যয়ের 


সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয় সঠিক 
সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেয়ায় 


বেশি কর্মি নেয়ার অনুরোধ জানান । 
কুয়েতেও জনশক্তি রফতানি হাস 


প্রবাধী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা 
যায়, আকামা সমস্যা সমাধানে 


অব্যাহতভাবে শ্রম রফতানিতে ধস 
নেমে আসছে। এ ধস পষয়িক্রমে বৃদ্ধি 


৩. 


চ্ছে। ২০১৭ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যর 


প্রতিদিনই সৌদির বাংলাদেশ দূতাবাসে 


পাচ্ছে। কিন্তু জনশক্তি রফতানির 


বাহরাইনে কর্মি নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। 
২০১৮ সনের সেপ্টেম্বর থেকে 
অনৈতিক সিন্ডিকেটের কারণে 
মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে 
আছে। এছাড়া কাতারেও কর্মি 


প্রবাসী কর্মিরা অভিযোগ করছে। কিন্তু 


উত্তরণে রাষ্ট্রীয়ভাবে সঠিক দিক 


ংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, 
শ্রম মন্ত্রণালয় যথাযথভাবে প্রবাসীদের 
পাশে আসছে না বলে জানা যায়। 


নির্দেশনা খুবই মন্থর গতিতে চলছে। 
যার কারণে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে 
ংলাদেশি শ্রমশক্তি খালি হাতে ফেরত 


ফলে তাদের উৎকণ্ঠা হতাশা ও খালি 


নিয়োগের সংখ্যা দিন দিন কমে 
আসছে। 
জানা যায়, রাজকীয় সৌদি যুবরাজ 


হাতে দেশে ফেরা অব্যাহত আছে। 
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ 
ব্যুরোর পরিসংখ্যান আনুযায়ী চলতি 


আসছে, আর বিদেশে শ্রমশক্তি 
রফতানি সংকোচিত হচ্ছে। 

জাতীয় অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে 
এবং দেশের জনশক্তিকে অর্থনৈতিক 


মুহাম্মদ বিন সালমানের ঘোষিত ভিষণ 
২০৩০ কর্মসূচির অধীনে শ্রমবাজারে 


বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর 


শক্তিতে রূপান্তরিত করতে যে কোনো 


পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে শ্রমশক্তি বিভিন্ন 


শতভাগ স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের লক্ষ্য 
নিধ্রিণ করেছে সৌদি কর্তৃপক্ষ । 


দেশে রফতানি হয়েছে ৪ লাখ ৭০ 


মূল্যে বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক 
কর্মসংস্থান নিরাপদ ও বিপদমুক্ত 


হাজার ২৬৫ জন। এর মধ্যে সৌদি 


পাশাপাশি জ্বালানি খাতের ওপর 
অর্থনীতির নির্ভরতাও কমাচ্ছে বলে 


আরবেই রফতানি হয়েছে ৪৭ হাজার 
২৮৩ জন মহিলা গৃহকর্মিসহ মোট ২ 


রাখতে হবে । যেভাবে কর্মশক্তি বিদেশ 
থেকে দেশে ফেরত আসছে সেটা 
দেশের অর্থনীতির জন্য গভীরভাবে 


মনে করা হচ্ছে। সৌদি অর্থনীতির এই 


লাখ ৬৮ হাজার ১১২ জন। সংযুক্ত 


পালাবদলের বিচক্ষণ কারসাজিতে 


আরব আমিরাতে গেছে ২ হাজার ৪০৩ 


অসনী সংকেত ছাড়া কিছু নয়। 
যেকোনো মূল্যে আন্তজাতিক 


আটকা পড়ছে বাংলাদেশিরা । ফলে 


জন মাত্র। কুয়েতে গেছে ৮হাজার 


প্রতিনিয়ত কর্মসংস্থান হারাচ্ছে শত 


৬০৩জন | ওমানে ৫৩ হাজার ৯৮১ 


শত প্রবাসী জনগণ । নিয়োগকতরি 


জন। কাতারে 8৪ হাজার ৬৮৪ জন। 


শ্রষবাজার ধরে রাখা ও নতুন নতুন 
বাজার সৃষ্টি করার দিকে সরকারকে 
মনোযোগী হওয়ার প্রত্যাশা করছে। 
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পবিত্র কুরআনে করীমে আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, 


পপ শর্ট সতিপ 


৫ ৬৩৬ 22১5 ৩0 ৪৫%5৫।৫ ০ ওঠা 


চান] ৬ ঞত5 ও (52: রত 1১ 02৫1 
৪ 

4001) 

৪ 


পরত সি 


পপ 2৫ 


৩৮১৬4456284 হএজগ্ঞ্তা 


9 হপর্র এপর্ 


৩৪৫৫৩065৩05 


চি ৮৩৫ 
20৩ ১৫৫৩৫, ০৪913 ৬৫ ০৫0 
9৫091 
“তিনি (আল্লাহ) আকাশ থেকে পানি 
বর্ষণ করেছেন, ফলে নদীনালা আপন 
আপন সামা অনুযায়ী প্রাবিত হয়েছে, 
তারপর পানির ধারা স্কীত ফেনাসমূহ 
উপরিভাগে তুলে এনেছে । এ রকমের 
ফেনা সেই সময়ও ওঠে, যখন লোকে 
অলংকার বা পাত্র তৈরির উদ্দেশ্যে 
আগুনে ধাতু উত্তপ্ত করে। আল্লাহ 
এভাবেই সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত বণর্না 
করেছে যে, (উভয় একারে) যা ফেনা, 
তা তো বাইরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় 
আর যা মানুষের উপকারে আসে তা 
জমিতে থেকে যায়। এ রকমেরই 
দৃষ্টান্ত আল্লাহ বরর্না করে থাকেন ।”* 


সত্যের বিজয় 


সুনিশ্চিত 


মুফতী মুহাম্মদ মনসুরুল হক 


সাহেব (রহ.) তার বিখ্যাত তাফসীর 
গ্রন্থ তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে 
সুরা আর-রা*দের ১৭ আয়াত সম্পর্কে 
বলেন, 

০০০৮৬ ০/৫-৪৪০/১০০১১০৩ 
৬% 4৮7//৫ 44 22০14-১82 টি 
০140৮৮2১5৮১ 
/৯1962-17/5৯1444-05 
-₹9458938044-৮৮%555% 
এ বক্তব্যের সারমর্ম হলো, আলোচ্য 
দু'আয়াতে আল্লাহ তাআলা হক ও 
বাতিলের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। 
অর্থাৎ ময়লা-আবর্জনা ও ফেনা 
সাময়িক সময়ের জন্য মূল জিনিসের 
ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে, কিন্তু 
পরিণামে সেগুলো সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয় এবং প্রকৃত উপকারী বস্তুটিই 
অবশিষ্ট থাকে, অনুরূপভাবে মিথ্যা ও 
বাতিলকে যদিও কখনো সত্যের ওপর 
প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায়, কিন্তু 


আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা দুটি 


হকপন্থিগণ হকের মেহনত ও দাওয়াত 


দৃষ্টান্ত বা উপমা পেশ করেছেন। 
উল্লেখিত দৃষ্টাত্তদ্বয়ের দুটি দিক 
রয়েছে। একটি হচ্ছে বাহ্যিক দিক, 
আর অপরটি হচ্ছে অভ্যন্তরীন দিক। 
অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কেরাম 
উল্লেখিত উপমাদয়ের তন্তু, রহস্য ও 
এর অভ্যন্তরীন দিকটিকে গ্রহণ 


নিয়ে অগ্রসর হলেই আল্লাহর কুদরতী 
শক্তির ধাক্কায় মিথ্যা ও বাতিল অল্প 
সময় পরই পরাস্ত ও বিলুপ্ত হয়ে যায় 
এবং হক ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 


(বিস্তারিত; তাফসীরে ইবনে কসীর; সুরা আর- 
রা'দ: ১৭, তাফসীরে রুহুল মাআনী, সুরা 


আর-রা'দঃ ১৭] 
আলোচ্য আয়াতে নির্যাতিত ও 


করেছেন। মুফতী আযম মুফতী শফী 


নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য রয়েছে 


খুশির সংবাদ। বর্তমানে মুসলমানরা 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেও মুসলিম শাসক 
কর্ৃক তারা হচ্ছে নির্যাতিত। তাদের 
জান-মাল, ইযযত-আক্ক এমনকি 
জীবনের অমূল্য সম্পদ ঈমান- 
আকীদার হেফাযতের নিরাপত্তাটুকুও 
তারা পাচ্ছে না। তাদের মুসলিম 
গৌরবময় অতীত ও সোনালি 
ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে 
সম্রাজ্যবাদীদের ত্রীড়নকে পরিণত 
হয়েছে। তারা ইহুদি-খিস্ট যৌথ 
চক্রের ঘড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে 
পাশ্চাত্য ভাবধারণায় কুফরি মতবাদের 
দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করছে। 
অথচ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে এ 
মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে 
বলেছেন, 

92480247649 2৩ ০৫ 
“যারা আল্লাহর নাধিলকৃত বিধান 
অনুসারে বিচার করে না, তারা 
জালিম ।” 


অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেছেন, 

65801০8৩4৫9 0০ 255 
যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান 
অনুসারে বিচার করে না, তারা 
কাফির 1 

কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলার এ 
সতর্কবাণী দ্বারা মুসলিম শাসকবৃন্দ 
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আনতে সক্ষম হয়নি। তারা পূর্ববর্তী 


বাতিলের তাণ্তৰ চালিয়ে যাচ্ছিল সমগ্র 


অস্তিত কায়েম করার অপপ্রয়াস 


মানৰ রচিত আইন দ্বারা দেশ 


বিশ্বে, ঠিক সেই মুহুর্তে হযরত 


পরিচালনা করে চলেছে। ফলে 


ইবরাহীম (আ.)-এর হকের আওয়াজে 


চালিয়েছে, তখনই আল্লাহর কুদরতে 
হকের আবির্ভাব ঘটেছে এবং বাতিলের 


অশান্তি-বিশৃঙ্খলা, হানাহানি-মারামারি 
আরও কত কী! এরূপ অশান্ত পরিবেশ 


তার সেই বাতিল শক্তি নিঃশেষিত হয়ে 
গিয়েছিল। তেমনিভাবে ফেরআউনের 


ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির ফলে 


বাতিল শক্তি নিঃশেষিত হয়েছিল 


মুসলমানরা ক্রমশ নিরাশ হয়ে পড়ছে। 


হযরত মুসা (আ.) হক নিয়ে আসার 


নৈরাশ্যের কালোছায়া তাদেরকে আবদ্ধ 


সঙ্গে সঙ্গে। তারপর বাতিল যখন বনী 


করে ফেলছে । অনেকে তো একেবারে 


ইসরাইলের রক্তপিপাসু রূপ নিয়ে 


হাল ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে 


এসেছিল, তখন হযরত ঈসা (আ.)- 
এর হকের দাওয়াতে তা বিলুপ্ত 
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বাইরে পড়ে নিওশেষ হয়ে যায় আর যা 
মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে 
থেকে যায় । 


হয়েছে। বাতিল যখন দুর্দগ্ড প্রতাপে 
সীমা ছাড়িয়ে চলছিল রোম সম্রাট ও 
পারস্য সম্রাটের রূপে, ঠিক তখনই 
আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- 
এর হকের আওয়াজে তা নিঃশেষিত 


হয়েছে। 
নিকট অতীতের প্রতি লক্ষ্য করলেও 
আমরা হক ও বাতিলের এ 


উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ মুসলমানদের 


ধারাবাহিকতা বিদ্যমান দেখতে পাই। 


নৈরাশ্য বিদূরীত করে আত্মবলে 
বলীয়ান হয়ে তাদের হত গৌরব ও 
হারানো এঁতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের জন্য 
ইসলামের মশাল নিয়ে অগ্রসর হওয়ার 


বাতিল যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের 
রূপে প্রকাশ পেয়েছে তখন হক প্রকাশ 
পেয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. 
এর রূপ নিয়ে। বাতিল যখন খলীফ 


জন্য উৎসাহিত করেছেন। তারা যদি 
অগ্রসর হয়, তাহলে সকল কুফরি শক্তি 
বিতাড়িত হতে বাধ্য। কেননা কুফরি 
ও বাতিল শক্তি হচ্ছে রঙিন 
চাকচিক্যময় ফানুসের মতো, যা 
অচিরেই ছিদ্রকৃত বেলুনের ন্যায় চুপসে 
যেতে বাধ্য। আলোর অবর্তমানে 
অন্ধকারের প্রাধান্য থাকে বটে, কিন্ত 
রঙিন আভা বিস্তার করে পূর্বাকাশে 
বিলুপ্ত হতে বাধ্য হয়। 


হক ও বাতিলের লড়াই যুগে যুগে 

হকের আগমনে বাতিলের লজ্জাঙ্কর 
বিতাড়ন সংক্রান্ত অসংখ্য ঘটনায় 
ইসলামের ইতিহাস ভরপুর রয়েছে। 
আমরা দেখতে পাই যে, নমরূদ যখন 


মনসূরের রূপে প্রকাশ পেয়েছে, তখন 
হক এসেছে ইমাম আবু হানিফ 
(রহ.)-এর পোষাক পরিধান করে 
যখন বাতিল এসেছে মু'তাসিম বিল্লাহর 
রূপ ধারণ করে তখন হক এসেছে 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের রূপে 
বাতিল জালালুদ্দীন আকবরের রূপ 
ধারণ করে আসলে হক এসেছিল 
হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর রূপ 
নিয়ে । বাতিল যখন ইসনা আশারিয়্যার 
রূপ নিয়ে এল তখন হক আসল 


বিনাশ সাধন করেছে। আর এভাবে 
বাতিলের সাময়িক বিজয় ঘটলেও 
পরিণতিতে তা বিলুপ্তই হবে, নিক্ষিপ্ত 
হবে আত্তাকুড়ে। 


মুসলামনের হত গৌরব 
হকের বিজয়ী হওয়া এবং বাতিলের 
নিমূল হওয়ার জন্য শর্ত হল, হকপন্থি 
মুমিনদের কামিল মুমিন হতে হবে। 
আল্লাহ তাআলা বাতিলের ওপর বিজয়ী 
হওয়ার জন্য যে শর্তসমূহ আরোপ 
করেছেন, সে অনুযায়ী নিজেদেরকে 
যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ 
তাআলা আরও ইরশাদ করেন যে, 
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“হে মুমিনগণ!) তোমরা হীনবল হয়ো 
না এবং চিন্তিত হয়ো না। তোমরা 
হবে ।'* 
ফিরআউনের ধ্বংসের ঘটনা 
হযরত মুসা (আ.)-এর আগমনের 
পূর্বে বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের প্রতি 
ফিরআউনের অত্যাচার সীমা অতিক্রম 
করে গিয়েছিল। সমগ্ঘ বনী ইসরাইল 
ক্রিতদাসে পরিণত হয়েছিল। তাদের 
হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা 
করা হয়েছিল। তাদের আহাজারী ও 
আর্তনাদের কারণে আল্লাহ পাক হযরত 
মুসা আ.)-কে পৃথিবীর বুকে 
সাহায্যকারী হিসেবে পাঠালেন। যে 


হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে 
দেহলবী (রহ.)-এর রূপ ধারণ করে 


ফিরআউন হযরত মুসা (আ.)-কে 
ধ্বংস করার সকল ব্যবস্থা পাকাপোক্ত 


বাতিল যখন রাজা রনজিৎ সিংয়ের 
আকার নিয়ে এল, তখন হক এল শাহ 
ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর রূপ ধারণ 
করে। এভাবে বাতিল যখনই তার 


করেছিল সেই ফিরআউনের ঘরেই 
হযরত মুসা (আ.)-এর লালন-পালনের 
ব্যবস্থা করা হল। অবশেষে হযরত 
মুসা আ.)-এর নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পর 
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ফিরআউনের সেই দাপট চিরতরে খর্ব 
হল। বনী ইসরাইল মুক্তি পেল 
ফিরআউনের নির্যাতন থেকে । শুধু তাই 
নয়, বরং ফিরআউনের ভাগ্য বিপর্যয় 
ঘটল। অত্যন্ত লজ্জাক্কর পরিণতি 
শিকার হয়ে সকল সঙ্গী-সাথীসহ 
লোহিত সাগরের অখৈ পানিতে তার 
সলিল সমাধি ঘটল। 


সাহাবাদের কুরবানি ও বদরযুদ্ধ জয় 

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবায়ে 
কেরামের ওপর যে অবর্ণনীয় 
হয়েছে, যে অগ্নিমূল্যে তাদেরকে 
ঈমানের পরীক্ষা দিতে হয়েছে, তার 
হাজার ভাগের এক ভাগও আমাদের 


মালেক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের 
মতো মহামনীষীরা পর্যন্ত তাদের সেসব 
নির্যাতন ও নিশীড়ন থেকে রেহাই 
পাননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ 
তাআলা হককেই বিজয়ী করেছেন। 
বাতিল সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেছে। আজও ইমাম আবু হানিফা, 
মালেক ও আহমদ (রহ.) তাদের দীনী 
কীর্তির কারণে অমর হয়ে আছেন! 


সত্যের বিজয় নিশ্চিত 
ভারতবর্ষে ইংরেজরা তাদের প্রায় ২০০ 


উম্মোচন করে দিয়েছে । অভয় দিয়ে 
দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছে “তোমরা 
নিরাশ হয়ো না।' কারণ বাতিলের এ 
উত্থান সাময়িক, পানির ওপর ভাসমান 
খড়কুটার মতো হকের প্রবল স্রোত 
যখন প্রবাহিত হবে, তখন সকল 
বাতিলকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। 
বাতিলের কোন অস্তিত তখন খুঁজে 
পাওয়া যাবে না। তবে নিজেদের 
ঈমান-আমলের দুর্বলতার কারণে 
আল্লাহ পাকের হুকুম-আহকাম পালনে 


বছরের শাসনামলে মুসলমানদের ওপর 


শিথিলতা প্রদর্শনের দরুণ সাময়িক 


কম নির্যাতন করেনি । হাজার হাজার 
আলেমকে ফাসিকাষ্ঠে ঝোলানো 
হয়েছে। কুরআনের লক্ষ লক্ষ কপি 


পরীক্ষার সম্ম্খীন অবশ্যই হতে হবে 
এই পরীক্ষা পূর্বের উম্মতদের ওপরও 
এসেছিল। তাই নিরাশ না হয়ে 


ওপর আসেনি । কিন্ত আল্লাহ পাকের 


জীলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এত কিছুর 


ঘোষণা অনুযায়ী তারা যখন ঈমান- 
আমল ঠিক করে নিয়েছেন, তখন 
তাদের বিজয়ধারা অব্যাহতভাবে শুরু 
হয়েছে। আবু জাহল ও আবু লাহাবের 
মতো ইসলামের শক্ররা পর্যন্ত 
পালাবার পথ পায়নি। বদরের যুদ্ধের 
কথা আজো ইতিহাসের পাতায় 
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। কেবলমাত্র 
তিনশত তেরজন অস্ত্রহীন, বর্মহীন, 
ক্ষুতপিপাসা কাতর সাহাবায়ে কেরাম 
এক হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সমরাস্ত্র 
সুসজ্জিত কাফেরের বিরুদ্ধে লড়া 
করে যে এতিহাসিক অর্জন 


করেছিলেন, তা আজো ইতিহাসের 
এক মহাবিস্ময় । 
ইমাম আবু হানিফা, মালেক 


ও আহমদ (রহ.)-এর কুরবানি 
ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা এ 


মাদরাসার বিরুদ্ধে তারা হয়ে উঠেছিল 
খড়গহস্ত। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম 


পরও আল্লাহ হককে ঠিকই বাকি 
রেখেছেন। আর বাতিলকে সমূলে 
উৎপাটিত করেছেন।  পূর্বযুগের 


নিজেদের ঈমান-আমল মজবুতির 
কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে 
পাশাপাশি ইসলামের পরিচিত সমগ্র 
বিশ্বের দরবারে পেশ করার জন্য সময় 


নমরুদ, ফিরআউন, কারুন, হামানরা 
আজ সকলেই ঘ্বণিত ও অভিশপ্ত। 


বের করে ময়দানে নামতে হবে 
এছাড়া দীনী শিক্ষার ব্যপক প্রচার- 


নিকট অতীতের মীর জাফর, রায়দুর্লভ 
আর ঘসেটি বেগমরাও ধিকৃত হয়েছে 
একইভাবে । কিন্তু ইসলাম ও 
মুসলমানদেরকে তারা ধ্বংস করতে 


প্রসার করতে হবে । এর জন্য প্রতিটি 
গ্রামে-মহল্লায় আদর্শ নুরানি মক্তব 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এটাই হবে 
ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য 


পারেনি। ইসলামের ধারা নিজস্ব 
গতিতে সম্মুখপানে অগ্রসর হয়েছে। 


সর্বোন্ত প্রস্ততি মূলত পদক্ষেপ। 
এছাড়াও দীন বুলন্দির সময়োচিত 


সমগ্র বিশ্বের ন বিশেষ করে 
ংলাদেশের মুসলমানরা আজ যে 
চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, তা 


জিহাদী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য 
ভুমিকা রাখতে হবে। এভাবে দীন 
কায়েমের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টায় 


বর্ণনাতীত। আজ এ দেশের মুসলমান 


ত্বনিয়োগ করতে হবে। ইন শা 


ন-আমলের ইসলাহ করে পাকা 


ল্লাহ হকের পক্ষে এ সামান্য 


নদার ও আমলদার হলেই মহান 
আল্লাহর নুসরত ও মদদ নেমে আসবে 


মেহনতের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা 
বাতিলকে নিস্তনাবুদু করে দেবেন, 


এদেশে । দেশের মানুষ শান্তি ও সুখের 
প্রাচুর্য নিয়ে কালাতিপাত করবে। 
ইসলাম হবে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত । 


সারকথা 
এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত 
আমাদের সামনে আশার দিগন্ত 


হককে করবেন চিরউন্নত। 


১ আল-কুরআন, সুরা আর-রাস্দ, ১৩:১৭ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদাঁ, ৫:৪৫ 
আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৪৪ 

+ আল-কুরআন, সুরা আর-রা'দ, ১৩:১৭ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১৩৯ 
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ভূলুষ্ঠিত আদর্শিক 
চেতনা, বিপন্ন 
মানবতা 


সেই শিক্ষকদের কাতারে এমন 
নরপশুদের অনুপ্রবেশ! যাদের গ্নেহ- 
মমতার নির্মল পরশে, পাঠশালার 
ক্যাম্পাসে কোমলমতি শিশু- 
কিশোরদের উন্নত আদর্শ, মানবিক ও 
নৈতিক শিক্ষার প্রভাবে আলোকিত 


নুষ হয়ে বেড়ে উঠার কথা তাদের 
হাফেজ মুহান্মদ আবুল মঞ্জুর হাতেই কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থী 
একের পর এক খুন, ধর্ষণ, নির্যাতনসহ নির্মম হত্যাকাণ্ড! 
লোমহর্ষক ঘটনাবলি সংঘটিত হচ্ছে। মাদকাসক্তিসহ সামাজিক অপরাধের 
দিন দিন পরিবেশ বিষিয়ে উঠছে। বিরুদ্ধে ওয়াজ করায় সর্বোচ্চ সম্মানের 
বাড়ছে নির্মমতা । কীদছে মানবতা । পাত্র ইমাম সাহেবের ওপর চেয়ারম্যান 
লোপ পেতে বসেছে নৈতিকতা । যেন কর্তৃক বর্বর কায়দায় নির্মম নির্যাতন! 


জাহেলিয়াতের পদধ্বনিই 


শুনতে পাচ্ছি। অপরাধীদের 


রা আদর্শিক অভিযাত্রায় পথনির্দেশক 
সে রকম অনেকের আদর্শচ্যুতি! সেবার 


ছোবল থেকে মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল- 
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কোনটাই রেহাই 
পাচ্ছে না। ছদ্মবেশী এসব পাপিষ্ঠ 
মানুষদের নগ্ন থাবা থেকে রেহাই 
পাচ্ছে না শিশু-কিশোর, তরুণী থেকে 
শুরু করে ৯০ বছরের বৃদ্ধাও। 

যেখানে আদর্শিক চেতনা ও মানবিক 
মূল্যবোধে উজ্জীবিত সুমানুষ তৈরি 
হওয়ার কথা সেরকম অনেক শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানেই আজ শিক্ষক ছন্মবেশী 
অমানুষদের অনৈতিক ও অমানবিক 
আচরণের শিকার হচ্ছে স্বয়ং 
শিক্ষার্থীরাই । সাম্প্রতিক সময়ে এক 
মাদরাসা অধ্যক্ষের যৌনলিন্সার শিকার 
হওয়ার পরিণতিতে অগ্নিদঞ্ধ হয়ে 
ছাত্রীর করুণ মৃত্যু, প্রধান শিক্ষক 
কর্তৃক ধর্ষিতা হয়ে ছাত্রী অন্তঃসত্তা, 
একটি প্রাইভেট কলেজের অধ্যক্ষ 
কর্তৃক ২০ জন ছাত্রীকে ধর্ষণ, প্রতিষ্ঠান 
প্রধান কর্তৃক নির্মমভাবে শিশু 
শিক্ষার্থীকে হত্যা, মাদরাসা প্রধানের 
মুখোশধারণ করে ১২ জন শিক্ষার্থীকে 
যৌন হয়রানির অভিযোগ ইত্যাদি 
লোমহর্ষক ঘটনা ও চাঞ্চল্যকর খবরে 
আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। 
যেখান থেকে মানবিক চেতনাবোধের 
উজ্জীবন, আদর্শের বিকাশ ও 
নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ হওয়ার কথা 
সেই পাঠশালায় কেন এমন বর্বরতার 
মহড়া! যারা নীতি-নৈতিকতার অতন্দ্র 


নসিকতা পরিহার করে স্বার্থান্ধতা ও 
ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে সরকারি 
হাসপাতালের চিকিৎসকদের ধর্মঘট ও 
কর্মবিরতি পালনের নামে অসংখ্য 
রোগীকে চিকিৎসা বঞ্চিত করা এমনকি 
অনেক রোগীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে 
দেওয়া! দেশের এক উচ্চ শিক্ষায়তন 
যেখানে মাদকের কুফল ও মাদকমুক্ত 
সমাজ গড়ার প্রত্যয়দীপ্ত সুনাগরিক 
গড়ার কথা সেখানে অতিরিক্ত মাদক 


দুর্বিপাক এসব পাপাচারেরই ভয়াবহ 
পরিণাম। 

এরকম করুণ ও সম্কটময় পরিস্থিতির 
উত্তরণে আমাদের প্রয়োজন পাপাচার 
ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে তওবা 
করা । শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি ও 
প্রক্রিয়ার সাথে সাথে আত্মশুদ্ধিরও 
প্রশিক্ষণ দেওয়া । শিক্ষক নিয়োগের 
ক্ষেত্রে চারিত্রিক গুণাবলিকেই প্রাধান্য 
দেয়া। দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন 
সহিংসতা প্রাতরোধে নেতৃস ন য় 
ওলামায়ে কেরামের সম্মিলিত কার্যকর 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা। জেনারেল 
শিক্ষাধারা ও আলিয়া মাদরাসাগুলোতে 
সহশিক্ষার প্রচলতি পদ্ধতি পরিবর্তন 
করা এবং স্বতন্ত্র মহিলা মাদরাসা ও 
মহিলা, বালিকা বিদ্যালয়গ্তলো 
পুরুষমুক্ত ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা 
করা। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ধর্মীয় চেতনাবোধ 
বাধ্যতামূলক করা। বিজ্ঞাপন ও 
বিনোদনের নামে নগ্ন ছবি প্রদর্শনী, 
প্রযুক্তির অপব্যবহার, যৌন উদ্দীপক 
কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য রচনা ও পাঠ নিষিদ্ধ 


সেবনে দু'শিক্ষার্থীর মৃত্যু! দিবালোকে 
রাজপথে কুপিয়ে তরুণ রিফাতকে 


করা। নগ্ন পোশাকের অপসংস্কৃতি 
রোধ এবং শালীন লেবাস পরিধান ও 


নির্মমভাবে হত্যা, দারিদ্যের কষাঘাতে 
জর্জরিত কিশোর ভ্যান চালক 


শাহীনকে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে, মৃত্যুর 


পর্দার বিধান বাস্তবায়নে যত্ববান 
হওয়া । কারাগারে বন্দি অপরাধীদের 
মধ্যেও আত্মশুদ্ধিও অনুশোচনাবোধ 


মুখে ঠেলে দিয়ে তার জীবিকার 


জাগ্রতকারী পদক্ষেপ নেওয়া । শিক্ষক, 


একমাত্র সম্মল ভ নটি ছিনতাই, আপন 
মা কর্তৃক নিষ্পাপ শিশু সন্তানকে 


চিকিৎসক ও জনপ্রতিনিধি সকলের 
মধ্যে সেবার মানসিকতা ও নৈতিক 


কুপিয়ে হত্যা, কুমিল্লায় আদালত 


কর্তব্যবোধ সৃষ্টি করা । অভিভাবকদের 


চলাকালে এজলাসে ঢুকে বিচারকের 


নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের পড়া- 


সামনেই আসামী কর্তৃক অপর 
আসামীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা । 
সর্বোপরী সর্বত্র মাদক, অশ্লীলতা, 


লেখাসহ সার্বিক বিষয়ে 


পাঠশালায় সন্তানদের নৈতিক 


বেহায়পনা, দুর্নীতি, দুরাচার, 


থ 

দায়িতবানুভূতি জাগ্রত করা, পারিবারিক 
ও 

] 


আদর্শিক শিক্ষায় গড়ে তোলা 


মিথ্যাচারের সয়লাব! মানবিক 
মূল্যবোধের এমন বিপর্যয়, নৈতিকতার 
চরম এ অবক্ষয় যেন জাহেলী যুগের 
বর্বরতার পদধ্বনি। সম্প্রতি একের 
পর এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, শিলা 


প্রহরী মানুষ গড়ার কারিগর নামক 


অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টিসহ ভয়াবহ দুর্যোগ, 


হোক যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তার 
উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করা । সর্বোপরি 
সবরকমের অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি, 
দূরাচারের বিরুদ্ধে যার যার অবস্থান 
থেকে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলা । 
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তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যা: যে সকল বৃদ্ধদের পায়ের নখ 
বড় হয়ে বাকা হয়ে আঙ্গুলের সামনের 
অংশকে ঢেকে ফেলে, তাদের জন্য 
অজু করার সময় সেই ঢাকা অংশে 
পানি পৌছানো ফরজ হবে কি? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মো. ইসমাঈল 
পিএম খালী, কক্সবাজার 
সমাধান: উল্লিখিত ক্ষেত্রে সেই ঢাকা 
অংশেও পানি পৌছানো ফরজ হবে 
শরীয়তে এধরনের লম্বা নখ রাখা 
নিষেধ তাই তাড়াতাড়ি তা কেটে 
ফেলতে হবে । আর যদি নখ বেঁটে হয় 
এবং সেখানে পানি পৌছাতে কোনো 
প্রতিবন্ধক না থাকে তাহলে তার নিচে 
পানি পৌছানো ফরজ হবে না। তবে 
যদি পানি পৌছাতে প্রতিবন্ধক থাকে 
তাহলে প্রতিবন্ধককে দূর করে তার 
নিচে পানি পৌছানো ফরজ হবে। সূরা 
আল-মায়িদাঃ ৬, শরহুন নববী: ১/১২৫, 
ফাতাওয়ায়ে তাতারখানীয়া: ১/২০০, ফাতহুল 
কাদীর: ১/১৩. ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/২৮৮ 
সমস্যা: অযু করা অবস্থায় কয়েকটি 
অঙ্গ ধৌত করার পর যদি অযু ভেঙে 
যায় তাহলে তাকে পুণরায় শুরু থেকে 
অযু করতে হবে কি? এ অবস্থায় সুন্নাত 


চলবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 
মো. আবদুল্লাহ 
রামু, কক্সবাজার 


সমাধান: যদি অযুর মাঝখানে কয়েকটি 
অঙ্গ ধোয়র পর অযু ভেঙে যায়, 
তাহলে শুরু থেকে পুণরায় অযু করতে 
হবে। আর দ্বিতীয় অযুটি যেহেতু 
সম্পূর্ণই একটি নতুন অযু তাই তার 
ফরজ ও সুনাত গুলোকেও নতুন ভাবে 
আদায় করতে হবে। সুতরাং দ্বিতীয় 
অযুতে সুন্নাত আদায়ের জন্য প্রতি 
অঙ্গকে আবার তিনবার তিনবার করে 
ধুয়ে নিতে হবে। পূর্বে যা করা হয়েছে 
তার ওপর নির্ভর করা যাবে না। কারণ 
প্রথম অযুটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে 
গেছে। সূরা আল-মায়েদা: ৬, আদ-দুররুল 
মুখতার: ১/১৭, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: 
১/২২৩, ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/১৯৬ 


সমাস্যাঃ রং করা পাকা দেওয়ালের 


ওপর তায়াম্মুম করলে তায়াম্মুম শুদ্ধ 
হবে কি?। 

মাহমুদ হাসান 

ঈদগীও, কক্সবাজার 


সমাধান: পাকা দেওয়ালের উপরের রং 
যদি প্লাস্টিক প্রিন্ট হয়, তাহলে তার 
ওপর তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না। তবে তা 


আদায়ের জন্য প্রতি অঙ্গকে পুণরায় যদি মাটিজাতীয় হয়, (যেমন- 
তিনবার করে ধোয়ার প্রয়োজন আছে গিরিমাটি ইত্যাদি) তাহলে তার ওপর 
কি? নাকি একবার করে ধোয়ে নিলেই তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে। আর যদি তা 
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চুনাজাতীয় হয়, তাহলেও তার ওপর 
তায়ম্মুম শুদ্ধ হবে। তদ্রপ দেওয়ালের 
ওপর যে ধুলোবালি থাকে তার ওপরও 
তায়াম্মুম করা (সর্বাবস্থায়) জায়েয । 
সুরা আল-মায়িদাঃ ১০৯, ই'লাউস সুনান: 
১/৩১৭, কিতাবুল আসল: ১/১০৪, আল- 
বাহরুর রায়িক: ১/১৪৭ 

সমস্যা: আমার জানার বিষয় হলে 
যদি কোন মহিলার রমযানের 
দিনগুলোতে রোযা রাখা অবস্থায় 
অর্ধদিবসে জীবনের প্রথম বারের মত 
মাসিক রক্ত প্রবাহিত হয়ে যায়, তাহলে 
তার জন্য ওই দিনের রোযা কাযা করা 
লাগবে কি? আর যদি নামাযের 
মাঝখানে মাসিকের রক্ত প্রবাহিত হয়, 
তখন তা (সেই নামায) কাযা করতে 
হবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


মাওলানা আবদুর রহমান 

পিএম খালী, কক্সবাজার 

সমাধান: উল্লিখিত ক্ষেত্রে যদি একথা 
প্রমাণিত হয় যে সেসব মাসিকের রক্ত 
ছিল, তাহলে তার ওই দিনের রোযা 
শুদ্ধ হবে না। মাসিক বন্ধ হওয়ার পর 
তাকে ওই টির কাযা দিতে হবে । আর 
উক্ত নামাযটি যদি ফরয নামায হয়ে 
থাকে, তাহলে তাকে তার কাযা দিতে 
হবে না। আর যদি রোযা ও নামায 
নফল হয়, তাহলে উভয়টিই কাযা 
করতে হবে। সূরা আল--বাকারা:, বুখারী 


শরীফ: ১/88, বাদায়িউস সানায়ি': ১/৪8, 
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হিদায়া: আল-মুহীতুল বুরহানী: 


১/২৪৩ 


১/৬৩, 


সালাত-নামায 
সমস্যা: আমরা জানি, কোনো ব্যক্তির 
একাধিক স্থায়ী নিবাস থাকলে 
প্রত্যেকটাতেই সে মুকিম ৷ যেমন_ সে 
একটা বাড়ি চট্টগ্রামে করেছে, 
আরেকটা করেছে ঢাকায়; তাহলে 
উভবাড়িই তার জন্য স্থায়ী নিবাস 
হবে। জানার বিষয় হলো, সে যদি 
স্বপরিবারে চট্টগ্রামের বাড়িতে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করে আর মাঝে 
মধ্যে ঢাকার বাড়িতে এসে (সেখানে) 
পনের দিনের কম অবস্থান করে তখন 
সেখানে (ঢাকায়) মুসাফিরের নামায 
(কসর) আদায় করবে, নাকি মুকিম 
হিসেবে পূর্ণনামায আদায় করবে? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
রেজাউল করীম 
ছাবরাং, টেকনাফ 


সমাধান: স্থায়ী নিবাস বলা হয় নিজের 
জনুস্থান অথবা যেখানে বিয়ে-শাদি 
করে বসবাস করে অথবা যেখানে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করে। স্থায়ী নিবাস 
একের চেয়ে অধিক হতে পারে। 
সুতরাং প্রশ্নোলিখিত ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের 
বাড়িতে বিবি বাচ্চার সাথে বসবাস 
করার কারণে সেটি স্থায়ী নিবাস হয়ে 
যাবে। আর ঢাকার বাড়িতে যদি 
স্বপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস করার 
নিয়ত করে, তাহলে সেটিও স্থায়ী 
নিবাস হয়ে যাবে । সুতরাং সে ঢাকায় 
আসলে মুকিমের নামায আদায় 
করবে। আর যদি কিছু দিনের জন্য 
শুধু বেড়াতে আসে হ্থায়ীভাবে থাকার 
জন্য না) তখন পনের দিনের কমে 
আসলে মুসাফিরের নামায আদায় 


করবে । কাবীরী: ৫০৫, আল-বাহরুর 
রায়িক: ২/১২৬, বাদায়িউস সানায়ি': ১/২৮০, 
ফাতহুল কাদীর: ১/১৬০ 
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সমস্যাঃ আমারা জানি, জুমার নামায 


এমনকি এ বিয়েতে সংশ্লিষ্ট 


সহীহ হওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় অনুমতির 
প্রয়োজন হয়। আমাদের গ্রামে একটি 


ব্ক্তিদেরকেও দপ্তিত হতে হয় । আমি 
জানতে চাই, আমাদের শরীয়তে বাল্য 


জামে মসজিদ আছে মসজিদটি 
আকারে অনেক বড়। কমিটির মাঝে 
ঝগড়া হওয়ার কারণে কয়েকজন মিলে 


বিয়ের হুকুম কী? কেউ যদি বাল্যবিয়ে 
নিষিদ্ধ মনে করে বা তাকে ঘৃণার 
চোখে দেখে তাহলে তার হুকুম কী 


আরেকটি মসজিদ করেছে। 


এই মসজিদটির একেবারে নিকটে হবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
অথচ করবেন। 
এলকার মেম্বার চেয়ারম্যান কেউ তা আবদুল আলীম 


মেনে নেয়নি। তারা দশ-বার জন 
ব্যতিত অন্য কেউ ওই মসজিদে যায় 
না। এ অবস্থায় তারা দশ-বারজন ওই 
মসজিদে জুমা আদায় করলে তা সহীহ 
হবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
আমজাদ হুসাইন 

পেকুয়া, চকরিয়া 

সমাধান: জুমার নামায সহীহ হওয়ার 
জন্য একটি শর্ত হল রাষ্ত্রীয় অনুমতি । 
কিন্তু বর্তমান ফুকাহায়ে কেরাম বলেন 
যেকোন রাষ্ট্র চাই মুসলমানদের হোক 
বা কাফেরদের যদি রাষ্ট্রের পক্ষ হতে 
নিষেধাজ্ঞা না থাকে, তাহলে তাতে 
জুমা নামায সহীহ হবে। সে হিসেবে 
বলা যায় আপনার গ্রামের দশ-বার জন 
লোক কমিটির সাথে ঝগড়া করে যে 
মসজিদটি নির্মাণ করেছে সেখানে তারা 
জুমা আদায় করলে তাদের জন্য জুমা 
শুদ্ধ হয়ে যাবে । যদিও বড় মসজিদের 
মত তাদের সাওয়াব বেশি হবে না, 
তথাপিও তাদের নামায শুদ্ধ হয়ে 
যাবে । তবে শরয়ী কোন কারণ ব্যতিত 
ঝগড়া করে এভাবে মসজিদ নির্মাণ 


করা উচিত নয়। ফাতাওয়ায়ে শামী: 
৩/১৬, ফাতাওয়ায়ে কাষীখান: ১/৮৬, আল- 
বাহরুর রায়েক: ২/১৪৬, বাদায়িউস সানায়ি': 
২/১৯৬, ফাতহুল কাদীর: ২/২৫ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: আমাদের দেশে বর্তমানে বাল্য 
বিয়েকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তা 
দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়; 


সমাধান: ইসলামে বাল্যবিয়ে জায়েয 
এমনকি নাবালেগ হলেও । তাই ১৮ 
বছরের কমে সাবালক-সাবালিকা 
হওয়া সত্বেও বিয়ে নিষিদ্ধ আইন 
পরিপূর্ণ ইসলাম বিরোধী । কুরআন- 
হাদীসের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক 
হওয়ার কারনে আইন প্রণেতাদের 
কর্তব্য হলো উক্ত আইন বাতিল করা । 
উক্ত আইন মানা নাগরিকদের জন্য 
ওয়াজিব নয়। কেননা, বিয়ের ক্ষেত্রে 
নির্দিষ্ট কোন বয়সের শর্ত ইসলাম 
আরোপ করেনি । আর এটি যৌক্তিকও 
নয়। কারণ ব্যক্তি হিসেবে (শারীরিক 
গঠনভেদে) শক্তি সামর্থ ভিন্ন হয়ে 
থাকে । কখনো কম বয়সী ব্যক্তিও এ 
পরিমাণ সামর্থ রাখে যা অনেক বয়স্ক 
ব্যক্তিও রাখে না। তাই ইসলামে ছেলে 
মেয়ে কারো জন্যই বিয়ের ক্ষেত্রে 
বয়সের শর্তারোপ করা হয়নি। বরং 
রাসূল (সা.) সাবালক হওয়ার পর 
বিয়ে দিতে দেরি করতে নিষেধ 
করেছেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা 
রা, এর মাত্র ছয় বছর বয়সে তাকে 
বিয়ে করেছেন। তাই কেউ যদি 
বাল্যবিয়েকে নিষিদ্ধ মনে করে বা 
তাকে ঘৃণার ও অবজ্ঞার চোখে দেখে 
তাহলে এ জাতীয় লোকদের ব্যাপারে 
শরহে আকায়েদ ও অন্যান্য কিতাবে 
বলা হয়েছে যে, যারা নুসূসে কৃতয়িয়্যা 
ও খবরে মুতাওয়াতিরের অস্বীকার 
করবে তারা ঈমানহারা হয়ে যাবে। 
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আর যারা আল্লাহর নবীর সাধারণ 
থেকে সাধারণ কোন সুন্নাতকে খারাপ 
মনে করলে বা ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে 
দেখে, তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে 
কোন সন্দেহ নেই। সূরা আন-নিসা: ৬, 


সুনানে বায়হাকী: ৮৬৬৯, ফাতাওয়ায়ে 
কাষীখান; ১/১৫২, ফাতাওয়ায়ে 
তাতারখা্নিয়াঃ ৪/২০৪ 

সমস্যাঃ রাসূল (সা.) তার মেয়ে 


ফাতেমা (রাযি.)-এর বিয়েতে যৌতুক 
(কনে বিদায়ের কালে প্রদত্ত উপহার 
সামগ্রী) হিসেবে কী কী দিয়েছেন? সে 
হিসেবে বর্তমানে কেউ যৌতুক দিতে 
চাইলে কী কী দেওয়া যাবে? 
নূরুল করীম 
উত্তরা, ঢাকা 
সমাধান: নাসায়ী শরীফ ও ইবনে 
মাজাহে রেওয়াত বর্ণনা করা হয়েছে 
যে, রাসূল সা. নিজের মেয়ে ফাতেমা 
রা. এর বিয়েতে যৌতুক হিসেবে 
একটি সাদা পশমী চাদর, ইযখীর ঘাস 
ভর্তি একটি বালিশ ও একটি পানির 
পাত্র (মশক) দিয়েছেন। যৌতুকের 
ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য 
রয়েছে। তাই উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে হাদীস বিশারদগণ বলেন, 
সমস্ত হাদীসের দিকে তাকালে একথা 
বুঝা যায় যে, হুযুর সা. নিজের পক্ষ 
থেকে কোন কিছুই যৌতুক হিসেবে 
দেননি। বরং হযরত আলী (াযি.)- 
এর মোহরের দেওয়া যুদ্ধে ব্যবহৃত বর্ম 
বিক্রি করে ওই টাকা দিয়ে জিনিস 
গুলো দিয়েছেন। সে হিসেবে 
যৌতুককে কেন্দ্র করে কোন ধরণের 
রসম রেওয়ায অনুসরন করা যাবে না। 


মাজাহ: ৪১৫২, হায়াতুস সাহাবা: ৩৪২৭, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/৩০৬, 
আহকাম: ৩৩/৩৭১ 
সমস্যাং বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় 
কিরাআত মাহফিলের যে আয়োজন 
করা হয়, সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে 
বড় বড় কারী সাহেবদেরকে দাওয়াত 
দেয়া হয় এবং শুধুমাত্র কুরআন 
তিলাওয়াতের জন্য তাদেরকে দশ/বিশ 
হাজার টাকা প্রদান করা হয়। আমি 
জানতে চাই, এভাবে কুরআন 
তিলাওয়াতের জন্য বিনিময় দেয়া-নেয়া 
জায়েয আছে কি? এবং এ ধরনের 
কেরাত মাহফিল করা শরীয়ত সম্মত 
হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মুফতী হিফযুর রহমান 
সমাধান: আমাদের তাহকীক মতে 
শুধুমাত্র বিভিনী লাহানে/কণ্ঠে 
তিলাওয়াতে কুরআন করে তার 
বিনিময় নেওয়া জায়েয ও বৈধ নয়। এ 
জন্য কিরাআত মাহফিল করাও জায়েয 
ও বৈধ হবে না। ফতওয়ার পরিভাষায় 
যাকে কিরাআতে মুজার্রাদা বলা হয়। 
যাতে বিনিময় গ্রহণ কোন প্রকারে'ই 
জায়েয নয় । সুরা আল-বাকারা: ৪১, সুনানে 
বায়হাকী: ৭৮২৫, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
৬/৩৩৯, ইমদাদুল আহকাম: ১/২৪৪ 
সমস্যাঃ সবিনয় নিবেদন এই যে, 
দুইজন স্ত্রী থাকলে কোন কোন ক্ষেএ্রে 
সমতা রক্ষা করা একান্ত জরুরি? শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। 
ফরিদুল আলম 


আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 
সমাধান: কোন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী 


যৌতুক দেওয়ার ব্যপারে নির্দিষ্ট জিনিস 


থাকলে তাদের ভরণপোষণ ও তাদের 


সূরা আন-নিসা: ৩, তিরমিষী :১/২১৬ 


ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/৩৭৭ 

সমস্যা: আমার স্ত্রীর সাথে বনিবনা না 
হাওয়ায় তাকে নোটিশের মাধ্যমে 
তালাক প্রদান করে আমি বিদেশ চলে 
যাই। উল্লেখ্য যে, আমি তিন তালাক 
মুখে উচ্চারর করেই তালাকের 
নোটিশটি পুরণ করেছি। শরীয়তে উক্ত 
তালাকের মাধ্যমে আমাদের বিয়েবন্ধন 
ছিন্ন হয়েছে কিনা? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


মু. আবু বকর 

খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম 

সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় আপনি 
যেহেতু মৌখিকভাবে তিন তালাক 
উচ্চারণ করার কথা স্বীকার করেছেন, 
তাই উক্ত স্বীকারোক্তি অনুযায়ী 
আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক 
পতিত হয়ে আপনাদের বৈবাহিক 
সম্পর্ক সম্পূর্নূপে ছিন্ন হয়ে গেছে। 
তালাক দেওয়ার পর থেকে আপনাদের 
স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও ঘর- 
সংসার করা পরিস্কার হারাম ও 
নাজায়েয । উক্ত স্ত্রীলোকটি অন্য কোন 
স্বামীর সংসার করার পূর্বে আপনারা 
পুনরায় বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার 
কোন সুযোগ নেই। উল্লেখ্য যে এক 
সাথে তিন তালাক দিলে শরীয়তে ত 


তালাক হিসেবে নয়। ় 
আমাদের চার ইমামের ইজমা ও ইমাম 
বুখারীর এক্যমত রয়েছে। তাই এ 
ব্ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের 
অবকাশ নেই। সূরা আল-বাকারাঃ ২৩০, 
বুখারী শরীফ: ২/৭৯১, হিদায়াং ২৩৭৯ 


সমস্যা: চার বছর পূর্বে আমার সাথে 


বা নির্দিষ্ট কোন পরিমান নেই বরং স্ত্রীর 
মা-বাবার সামর্থানুযায়ী তারা স্বেচ্ছায় 
মুহাব্বত করে নিজের মেয়েকে যা কিছু 
দিতে চায় দিতে পারবে । কিন্ত শর্ত 
হলো লোকদেখানো বা স্বামী কর্তৃক 
কোন চাপে পড়ে না দিতে হবে । ইবনে 


উসেম্বর”১৯ 


নিকট রাত্রিযাপন, ইত্যাদিতে সমতা 


তাসলিমা আক্তারের বিয়ে হয়েছে। 


রক্ষা করা জরুরি। অন্যথায় আল্লাহ 


তার সাথে ৩-৪ বছর ভালো সম্পর্ক 


তা'লার নিকট কঠিন শাস্তির সম্মুখীন 


ছিল। এরপর থেকে সে বিভিন্ন কারণে 


হতে হবে। অবশ্য কোন স্ত্রীর প্রতি 
তাহলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। 


অকারণে আমার সাথে ঝগড়া-ঝাটি ও 
দুর্যবহার করতে শুরু করে । এ বিষয়ে 
আমি তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা 
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করেও ব্যর্থ হই। তাই আমি 
সরকীরভাবে হলফনামার মাধ্যমে 
বলেছি যে, আমি হলফনামার মাধ্যমে 
তাকে তালাক প্রদান করে আমাদের 
মধ্যকার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরতরে 
ছিনন করলাম । এখন র জানার 
বিষয় হল, আমি (মৌখিকভাবে কোন 
তালাক প্রদান করিনি এবং র 
তালাক দেওয়ার ইচ্ছাও ছিল না।) 
হলফনামার মধ্যমে যে তালাক প্রদান 
করেছি তা পতিত হয়েছে কিনা? যদি 
পতিত হয়ে থাকে তাহলে আমরা 
পুনরায় ঘর-সংসার করাতে চাইলে 
করণীয় কী? জানিয়ে বাধিত করবেন। 
বি. দ্র. তালাক দেওয়ার পর থেকে 
আমার স্ত্রীর সাথে আর সহবাস হয়নি । 

নাছির উদ্দীন 


কোম্পানির হক হিসেবে গণ্য হবে কি? 


পরিশোধ করতে না পারব ততদিন 


আর ওই ব্যালেন্সটি গ্রহীতার (মৃতের) 


লাখে ৫ হাজার টাকা হারে প্রতি মাসে 


ওপর রবি কোম্পানির হক হিসেবে 


সুদ প্রদান করবো। উল্লেখ্য যে ওই 


গণ্য করা যাবে কি? যদি রবি 
কোম্পানীর হকৃ হিসেবে গণ্য করা হয়, 
তাহলে পরিশোধের পদ্ধতি কী? 


টাকাগুলো আমি ব্যাংক থেকে নেইনি 
বরং সাধারণ এক ব্যক্তির কাছ থেকে 
নিয়েছি এবং সে আমাকে অন্য কোন 


সবিস্তারে জানিয়ে উপকৃত করবেন। 
এফএসডি ইকরামুল হক 
সমাধান: কোন ব্যক্তি রবি অফিস 
থেকে ইমার্জেন্সি ব্যালেস নেওয়ার 
ফলে ওই টাকা তার ওপর খণ হিসেবে 


শর্তও দেয়নি। এখন র জানার 

বিষয় হলো, উক্ত ঘরে আমার বসবাস 
করা বৈধ হবে কি? 

মু. ইরফান এনায়াত 

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 


সমাধান: যে ব্যক্তি লাখে পাঁচ হাজার 


সাব্যস্ত হয়ে যায়। যা পরিশোধ করা 
তার জন্য বাধ্যতামূলক, চাই সে ওই 


টাকা মুনাফা দাবি করেছে এবং ত 
ভোগ করেছে তার জন্য ওই টাকাগুলে 


টাকা (ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স) ব্যবহার 


সদ ও হারাম হিসেবে গণ্য হয়েছে 


করুক বা না করুক। কারণ, আমরা 


লক্ষ্য করে লিখিতভাবে যে কঠোর শব্দ 
ব্যবহার করেছে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর 
সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করলাম । তা দ্বারা 
যদি স্বামী তিন তালাকের নিয়্যত করে 
থাকে, তাহলে তার স্ত্রীর ওপর তিন 
লাকই পতিত হবে । আর যদি তিন 
লাকের নিয়ত না করে এবং তা 
পথ করে বলে, তখন স্ত্রীর ওপর এক 
লাকে বায়েন পতিত হবে । তারপর 
দেরকে কমপক্ষে দু'জন স্বাক্ষীর 
উপস্থিতীতে কমপক্ষে মোহরের সর্বনিম্ন 
পরিমাণ (যা বর্তমান বাজারদর 
হিসেবে আড়াই হাজার টাকা) ধার্য 
করে আকদে নিকাহ নবায়ন করতে 


হবে। বাদায়িউস সানায়িঃ ৩/১০, আল- 
বাহরুর রায়িক: ২/৯৯, আন-নাহরুল ফায়িক: 
২/৩৯৮ 


৫] ৫ 


| 


বিবিধ 
সমস্যা: কোন ব্যক্তি যদি রবি অফিস 
থেকে ইমার্জেসি ব্যালেস নিয়ে 
ইন্তেকালের পর অন্য কেউ সিমটা 
ব্যবহার না করে উক্ত ব্যালেন্সটি রবি 


উসেম্বর”১৯ 


রবি অফিস কর্তৃক জানতে পারি যে, 
ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স নেয়ার পর গ্রাহক 
তা ব্যবহার না করলেও তা কেটে 
(ফেরত) নেয়ার কোন সিস্টেম নেই 
ইমার্জেন্সি ব্যালেন্সের খণের টাকা 
পরিশোধের পদ্ধতি হলো; ওই টাকা 
যদি ব্যবহার না হয়ে থাকে, তাহলে ত 
ব্যবহারের পর; আর যদি ব্যবহার হয়ে 
থাকে, তাহলে পুনরায় টাকা লোড 
করার পর অফিস নিজ দায়িতে ত 
কেটে রেখে দেবে । ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স 
নেয়ার পর ওই ব্যক্তি মারা গেলে ত 
মৃত ব্যক্তির খণ হিসেবে গণ্য হবে 
তাই কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পর 
যেমনিভাবে তার সম্পদ হতে তার খণ 
পরিশোধ করতে হয়, তেমনিভাবে 
ইমার্জেন্সি ব্যালেন্সের টাকাও তার 
সম্পদ হতে পরিশোধ করতে হবে। 
অতপর সিম কার্ড ও তার ব্যালেন্স 
মিরাস তথা তরকা সম্পদ হিসেবে গণ্য 
হবে। বুখারী শরীফ :১/৩০৫, তিরমীষী: 
১/২০৬, আদ-দুররুল মুখতার: ৬/৪ 

সমস্যা: আমি কারো কাছ থেকে এই 
মর্মে টাকা ধার নিয়ে ঘর তৈরি করেছি 
যে, যতদিন পর্যন্ত আমি তার কর্জ 


আর আপনার জন্য এরকম মুনাফার 
ওপর কর্জ নেয়া জায়েয হয়নি । তবে 
ওই টাকা দিয়ে যে ঘর করেছেন ত 
ব্যবহার ও সেখানে বসবাস করা 
আপনার জন্য জায়েয ও বৈধ হবে 
হ্যা, লাভের ওপর কর্জ নেয়ার গোনাহ 
থেকে আপনাকে আল্লাহ তাআলার 
দরবারে লজ্জিত হয়ে খাটি তাওবা 
করতে হবে । সূরা আল-বাকারা: ২৭৬, 


মুসলিম শরীফ: ২/৭২, ই'লাউস সুনান; 
১৪/৫১২ 


বিভাগীয় নোটিশ 


টদনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান 
ইসলামিয়া পটিয়ার ফতওয়া 
বিভাগে এখন পাঠাতে 
পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিদিষ্ট ফোনে যোগাযোগ 
করুন । প্রশ্ন পাঠাতে পারেন 
আমাদের ই-মেইল বা 
ফেসবুক ফ্যান-পেইজেও । 
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আদর্শ-আলোকিত মানুষ গড়ার 
কারখানা শিক্ষালয়ে সম্প্রতি ধর্ষণ, 
পাশবিক আচরণ, অপহরণ ও নৈতিক 
অবক্ষয় এবং ধর্ষণোত্তর মর্মান্তিক 
হত্যা, অমানবিক জুলুম-নির্াতন 
অতীতের সকল রেকর্ডকে অতিক্রম 
করেছে। অপরাধ প্রবণতা ও যৌন 
নি্তিন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
অবক্ষয় ও অশুচির ঢেউ আছড়ে 
সর্বত্রে। শিশু ধষণ, নির্যাতণ অতঃপর 
নির্মম হত্যার যেসব চিত্র সম্প্রতি ফুটে 

, তাতে দেশের মিডিয়া 
জগতকে লঙজ্জাবনত করেছে। 


শিক্ষাঙ্গনে ধর্ষণরোধে 
দরদি মনের আকুতি: 
কতিপয় প্রস্তাবনা 


মুফতী আবদুল হক 


মাসে শিশু ধর্ষণ বেড়েছে ৪১ 


জন সাধারণ দুশ্চিন্তার মহা সাগরে 


শতাংশ হারে । ২০১৮ সালে 
শিক্ষদের মাধ্যমে নির্যাতিত 
হয়েছে ১২৯টি শিশু। 
শিক্ষকদের দ্বারা ধর্ষণের 
শিকার হয়েছে ১৭ টি শিশু । 
শারিরীক ভাবে নির্যাতিত 
শিশুর সংখ্যা ৭০ টি। যৌন 
হয়রানির শিকার ৩৩ টি। 
ধর্ষণ চেষ্টা করা হয়েছে ৭ 
জনের ওপর। জরীপের 
বাইরে আরও থাকতে পারে। 
ছাত্রী ধর্ষন এবং অপহরণের 
ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে উদ্বেগ 
জনক হারে। 

বস্তত স্কুল, কলেজ-ভর্সিটির পবিত্র 
অঙ্গনকে অপবিভ্রকারী, সন্তান- 
সন্ততিতুল্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অশুভ- 
কুদৃষ্টি দানকারী বিদ্যা মীর জাফরদের 
তান্ডবে দেশ-জাতি আজ দিশে হারা- 
পাগলপারা । রাসুলের ঘর নামে খ্যাত 
ইথরদের বিশ্বাস ঘাতকতায় ধার্মিক 
জনতা দস্তর মতো তাজ্জব-বিস্ময়াপন্ন 
শিশু শিক্ষা শিক্ষালয়ের কুসুম কাননে 
হিংস্র নরপিচাশদের শঙ্কায় পিতা-মাতা 
উহ! যারপর নাই প্রাণ উষ্টাগত- 


বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের 


আল্লাহর কাছে সিজদাবনত 


এক জরিফ প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত 
বছরের তুলনায় এ বছরের প্রথম ছয় 


ফলশ্র্তিতে অভিভাবক মহল আজ 
উতৎ্কণ্ঠার উত্থাল তরঙ্গে সতরাচ্ছে 


নিমজ্জিত হয়েছে। আদুরে সত্তা- 
সন্ততিদের এ কাল বৈশাখী ও 
টর্নেডোর চোবলে মা-বাবা যারপর নাই 
বিশ্মিত-হতভম্ব। তদুপুরি ছাত্রী 
অপহরণের উপর্যুপুরী ঘটনা কীপুনি 
ধরিয়ে দিয়েছে অবিভাবকদের মনে । 
হায়! যেখানে আলো সেখানে আধার । 
যেখানে শান্তির সমাধান সেখানে 
অশান্তির দাবানল । 

যেখানে নিরাপত্তার দুর্গ সেখানে 
প্রতিনিয়ত জীবণনাশের হুমকি । মানুষ 
যাবে কেথায়ঃ? বিদ্যালয় মাহা 
বিদ্যালয়ের স্টুডেন্টদের পিতা-মাতা 
কখন নেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস? 
কোমলমতি শিশুদের বাবা-মার অস্থির 
মনে কে শোনাবে শান্তির বাণী? কে 
মুছবে তাদের চোখের পানি? 
পিতাকে কে দিতে পারবে একটুখানি 
প্রশান্তির অভয়? সরকারের একাধিক 
প্রশাসন না সরকার বাহাদুর স্বয়ং? কার 
জিমমায় অভিভাবকগণ ছেলে-মেয়ে ও 
অভয়ারণ্যে প্রেরণ করবে? এ অবস্থা 
চলতে থাকলে হয়ত সেই প্রাচীন প্রথা; 
ঘরোয়া চৌহদ্দীর অভ্যন্তরে সীমিত 
চালাতে হবে। তখন দেশের শিক্ষার 
হার সর্বনিয়ে তলিয়ে যাবে। আর 
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শিক্ষালয় গুলোর সুরম্য দালান- সদয় বিবেচনার সকাশে দরদী মনের 


ইমারতসমূহ ছেলে-মেয়েকে কবে আকুতি কতিপয় প্রস্তাবনা পেশ করা 
নাগাদ কোলে নেবে-বুকে জড়াবে মৌন হলো: 


বোবা কান্নায় ক্রমান্ধে নিঃশেষ হয়ে 
যাবে । কেননা জাতি বিধ্বংসী এসিডর 
গতিধারা চলতে থাকলে বাঙ্গালী জাতি 
নিকট ভবিষ্যতে শিক্ষাঙ্গনের প্রতি 
আগ্রহ-উৎসাহ যে হারিয়ে ফেলবে তা 
বলার অপেক্ষা রাখেনা । 

আমি একজন অসাম্প্রদায়িক দীনী 
নাগরিক হিসেবে দেশ জাতির কারিগর 
আদর্শ শিক্ষকগণের প্রতি সম্মানের 
চাঁদর বিছিয়ে দিই। কিন্তু শিক্ষক 
নামের কলঙ্ক ও হায়নাদের আচরণ 
দর্শনে যারপর নাই বিস্মিত হই। 
শিক্ষাঙ্গনের ভাব গারতীর্য পূর্ণ পবিত্রতা 
বিনষ্টকারীদরে কদর্য স্বভাব শ্রবণে 


সম্বিত হারিয়ে ফেলি। বিশেষত: 
নৈতিকত ও সভ্যতার আধার 


মাদরাসায় কোন অবঞ্চিত ঘটনা 
বিস্ফোরিত হলে মনে হয় যেন মাথার 
ওপর আসমান ভেঙে পড়েছে । যে সব 
অনলে রাসুলের ঘরকে ভস্ম ও ছারখার 
করেছে, তারা হায়! তুচ্ছ কামভাবের 
বসবতাঁ হয়ে নবীজির মডেল শিক্ষালয় 
সুফফায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে । হাজী 
শরীয়তুল্লাহ, শামসুল হক ফরিদপুরী, 
শাহ জালাল, শীহ পরান, খান জাহান 
আলী, মুফতী আমীমুল ইহসান, 
গীরজি, হাফেজ্জী, ড. শহীদুল্লাহ ও 
খতীব ওবাইদুল হকগণের কষ্টার্জিত 
ইসলামি তাহজীব-তামাদ্দুনের 
মার্যাদাপূর্ণ পাগড়ীকে ধুলোয় ধুসর 
করেছে। কোটি কোটি মানুষের ধর্ম 
বিশ্বাসের মূলে আস্তার সংকট তৈরি 
করেছে। হায়! কাবাঘর থেকে কুফরি 
উদ্দীরণ হলে মুসলমানী থাকবে 
কোথায়? 

নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিনেট, গভর্নিং 
বডি, পরিচালনা পর্ষদ ও শুরা কমিটির 


১. কোন দায়িতৃশীল বা শিক্ষক একলা 
অবস্থানে থেকে কোন ছাত্রী বা 
শিশু-কিশোরকে আহবান করলে 
তিনজনের সমভিব্যাহারে উপস্থিত 
হতে হবে। কদাচ একজনের 
উপস্থিতি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে 
প্রতিবিধান করা যেতে পারে । 


২. কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী 


কোন ছাত্রী বা শিশু-কিশোর কে 
কোথাও ভ্রমনে-বিচরণে নিতে 
পারবেনা । নচেৎ আইন 
লজ্ঘনজনিত দোষে দোষী সাব্যস্ত 
করা হোক। 


৩. মহিলা মাদরাসার ছাত্রীরা পুরুষ 


শিক্ষকগণ থেকে অবশ্যই শরয়ী 
পর্দা অবলম্বন করতে হবে । পর্দা 
লজ্ঘনকারিণীদেরকে আবশ্যিক 
শাস্তির আওতাভুক্ত করা হোক । এ 
প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে নেকাব 
পরিহিতাবস্থায় পুরুষের সাথে 
নিস্প্রয়োজনীয় বৈঠক ইসলামি 
সংস্কৃতির পরিপন্থী । 


৪. কোন ছাত্রী ও শিশু-কিশোর দ্বারা 


চুল টানা, গা টিপা ইত্যাদি দৈহিক 
সেবা গ্রহণ অমার্জনীয় অপরাধ বলে 
বিধান জারি করা হোক। 


৫. আবাসিক প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের 


বিয়ে-শাদিসংক্রান্ত আলোচনা 
একদম নিষিদ্ধ বিষয় বলে আইন 
করা হোক। 


৬. ছাত্রীদের ভদ্রতা বিবর্জিত পোষাক- 


আষাক এবং উসৃঙ্খল জীবন যাপন 

বশ্যিকভাবে পরিত্যাগ করার 
বিধান করা হোক। 

৭. প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ও লেখা- 
পড়ার সুষ্ট পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষে 
পড়া-লেখায় অমনোযোগী বিশেষত: 


মেয়েদের অধ্যবসায়ে বিল্ 
সৃষ্টিকারীদেরকে সতর্কতার পর 
শাস্তির আওতাভুক্ত করা হোক। 

৮. দায়িতৃশীল ও শিক্ষক মহোদয় 
গণকে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান 
দৃষ্টি রাখতে হবে। কারো প্রতি 
সন্দেহযুক্ত দুর্বলতা (অতিমমতা) 
প্রতিষ্ঠান বহির্ভত আচরণ হিসেবে 
গন্যকরা হোক। 

৯. ক্লাসে ক্লাস প্রসঙ্গ এবং মাঝেমধ্যে 
নৈতিকতা-চরিত্র শোভা ও পড়া- 
লেখার প্রতি প্রেরণা দান ছাড়া অন্য 
কোন প্রকার আলোচনা নিষিদ্ধ করা 
হোক। 

১০. ছাত্র-ছাত্রীদের সময়-জীবনকে 
আমানত মনে করতে হবে । তাদের 
সাথে পিতৃ ও পুত্র-কন্যাসুলভ 
আচরণ এবং গ্লেহ-মায়া বিজড়িত 
শাসন করতে হবে। লেখা-পড়ায় 
মূল্যবোধে বিশ্বাসী, চরিত্রবান ও 
সুনাগরিক হিসেবে গঠনে সমেষ্ট 
হতে হবে। কেননা পৃথিবীর 
ইতিহাসে ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে 
কোন সভ্যতা গড়ে উঠেছে এমনটি 


পাওয়া যাবেনা। কাজেই 
মূল্যবোধের সম্প্রসপারণ-লালন ও 
অনুশীলন বাড়াতে হবে। 


১১. ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অপহরণ থেকে 
সুরক্ষার সম্ভাব্য প্রচেষ্টা-পদক্ষেপ 


গ্রহণের মাধ্যমে অস্থির 
অভিভাবকদের ক্ষতস্থানে আস্তার 
প্রলেপ দেয়া হোক। 


১২. শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, পাঠ 
চরিত্র এবং ভালো রেজাল্টে 
পুরক্কারের বিধান প্রতর্বতন করা 
হোক। 


লেখক: মুহাদিস আজিজুল উলুম মাদরাসা, 
রাজারকুল, রামু, কক্সবাজার 
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এক. ৬২০০] ০০৮ ০ এ ৪০৬০ 
গতদিন জরুরি কিছু কিতাব অনুসন্ধান 
করতে গিয়ে ইউকেভিত্তিক একটি 
অনলাইন বুকশপ দেখছিলাম । চোখের 
সামনে এলো কয়েকটি দুর্লভ কিতাব । 
তন্মধ্যে একটি হলো বাংলাদেশি 
শায়খুল হাদীসের লেখা সুনানে 
তিরমিধীর আরবি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। 
কিতাবের নাম মাআরিফুল খুতনী আলা 
সুনানিত তিরমিযী । 

এটি শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ নিয়াজ 
একটি আরবি কিতাব। তিনি ছিলেন 
চীন অধিকৃত তৃর্কিস্তানের অধিবাসী । 
চীনের উইঘুর অঞ্চলের জিংজিয়াংয়ে 
তার জন্ম হয় ১৯১৪ সালে। 
শিক্ষার্জনের লক্ষ্যে তিনি বহু জায়গা 
সফর করেছেন। অবশেষে 
১৩৬৪/১৯৪৪ সালে দারুল উলুম 
দেওবন্দ থেকে তিনি ফারিগ হন। তার 
উত্তাদদের মধ্যে অন্যতম শায়খুল 
ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানি 
রাহিমাহুল্লাহ । ১৯৪৫ সালে তিনি 
বাংলায় (বের্তমান বাংলাদেশে) চলে 
আসেন । বস্তত ছরছিনার পীর মরহুম 
নেসার উদ্দিন আহমদ রাহিমাহুল্লাহর 
অনুরোধে শায়খুল ইসলাম সাইয়েদ 


১৯৪৫ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত একাধারে 


রাহিমাহুল্লাহর পরিবারের খবর শুনতে 


৪১ বছর তিনি ছরছিনা দারুস সুন্নাহ 


পেলেন। যেহেতু জলিল আহমদের 


কামিল মাদরাসায় হাদীসের খেদমতে 
নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮৬ সালের 
অক্টোবরে ঢাকায় তার ইন্তেকাল হয়। 
হাদীস অধ্যাপনার পাশাপাশি 
লেখালেখি করতেও ভালবাসতেন 
তিনি। অবশ্য তার লিখিত গ্রন্থসমূহ 
প্রকাশনার আলো দেখেনি। প্রাপ্ত 
তথ্যমতে এককালে তিনি জমিয়তে 
ওলামায়ে ইসলাম অল পাকিস্তানের 
সভাপতিও ছিলেন । 

মাআরিফুল খুতনী মূলত সুনানে 
তিরমিধীর ওপর তার রচিত একটি 
অসম্পূর্ণ আরবি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। বহুবছর 
যাবত এটিও পার্ুলিপি আকারে 
ছিলো। পাঞ্জাবের শায়খুল হাদীস 
মাওলানা জলিল আহমদ আখন আল 
খুতনী সাহেব গ্রন্থটি আবিষ্কার করে 
২০১৮ সালে ছাপানোর ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন। মাওলানা জলিল 
১৪০৬/১৯৮৬ সালে জামিয়া 
ইসলামিয়া বিন্ুরি টাউন থেকে শিক্ষা 
সমাপন করেন৷ 

বন্তত ২০১০ সালে মাওলানা জলিল 
আহমদ আখন মাওলানা শাহ হাকিম 
আখতার রাহিমাহুল্লাহর নির্দেশে 
সিলেট সফরে আসেন । সেখান থেকে 


হুসাইন আহমদ মাদানী রাহিমাহুল্লাহ 


তিনি ঢাকায়ও গমন করেন। ঢাকায় 


তাকে ছরছিনা প্রেরণ করেছিলেন। 


তিনি শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ নিয়াজ 


পরিবারও চীনের ওই একই অঞ্চল 
থেকে পাকিস্তান গিয়েছিলেন; সেজন্য 
তিনি বাংলাদেশে অবস্থানকারী ওই 
পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহ 
দেখালেন। এক সুত্রে তিনি মরহুম 
শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ নিয়াজ 
জেনারেল নাঈমের সাক্ষাত লাভ 
করেন । তার দাওয়াতে তিনি খালেদার 
বাসায়ও যান। এভাবে মরহুমের 
পরিবারের সঙ্গে মাওলানা জলিল 
আহমদের সখ্যতা গড়ে উঠে। এক 
পর্যায়ে জত্র মহিলা খালেদা তাকে 
জানালেন যে, তার আব্বা মৃত্যুর সময় 
৭ জন মেয়ে সন্তান রেখে যান। 
কোনো ছেলে সন্তান না থাকায় পিতার 
ইলমি উত্তরাধিকারের কোনো যত্ন 
নেওয়া হয়নি। এ সময় খালেদা 
মাওলানা জলিল আহমদের হাতে 
একটি পার্গুলিপি তুলে দেন। এই 
পাঙ্ুলিপি ছিলো মূলত সুনানে 
তিরমিধীর ওপর রচিত একটি আরবি 
গ্রন্থ। সেই পাগুলিপি নিয়ে এসে তিনি 
পাকিস্তান থেকে তা প্রকাশের ব্যবস্থা 
করেন। 

এই আরবি ব্যাখ্যান্থে সুনানে 
তিরমিধীর আবওয়াবুত তাহারা থেকে 
আবওয়াবুল বুযু পর্যন্ত এসেছে । অর্থাৎ 
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এটি পুরো কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ নয়। 
শুরুতে হাদীস বিষয়ক সংক্ষিপ্ত একটি 
ভূমিকাও রয়েছে। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি 
সংক্ষিপ্ততার পথ বেছে নিয়েছেন। 
ফিকহি মাসায়েলের কিছুটা বিশদ 
পর্যালোচনা করেছেন। হানাফি 
ফিকহের প্রাধান্য দিতে গিয়ে বহু 
প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। কখনও 
যুক্তির নিরিখে হাদীসের সত্যতা তুলে 
ধরেছেন। মোটকথা, সংক্ষিপ্ত হলেও 
জানার মতো কিছু বিষয়ও পাওয়া যায় 
বাংলাদেশি শায়খুল হাদীসের লেখা 
এই আরবি ব্যাখ্যাগ্রন্থে। 

যদিও তিনি জন্মসূত্রে তুর্কিস্তানি, কিন্তু 
বাংলাদেশেই তার কর্মজীবন কেটেছে। 
ছরছিনা মাদরাসায় তিনি চীনের হুযুর 
হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
মাওলানা জলিল আহমদ সাহেবের 
আন্তরিক শুকরিয়া জানাই । তার 
মাধ্যমেই আমরা এমন তুরাস এর 
সন্ধান পেলাম। তবে কিতাবটি 
ছাপানোর ক্ষেত্রে অন্য কেউ চাইলে 
আরও কিছু কাজ করতে পারেন। এতে 
আধুনিক মানসম্মত ছাপায় আরও 
যুখসই তাহকিকের মাধ্যমে কাজটি 
ইলমি দুনিয়ায় সমাদৃত হতে পারে । 
৫১২ পৃষ্ঠার ঝকঝকে ছাপা এই 
সংস্করণটি আমি সং্হ করেছি 
ইংল্যান্ডের বুরাক (73774) অনলাইন 
বুকশপ থেকে । এটি ছেপেছে 
পাঞ্জাবের মাকতাবায়ে হাকিমুল 
উম্মত। 


দুই. ০019 ৬০৮ এ এ ৬০০৩] 0 
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করিয়ে দিতে শায়খ রশিদ রিষা, 
আল্লামা যাহিদ কাউসারী, আল্লামা 


না। সেজন্য গতদিন ইউকে ভিত্তিক 
একটি অনলাইন বুকশপে কিছু জরুরি 


শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, 
আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামাহ 


কিতাব খুঁজতে গিয়ে নতুন দুটি আরবি 
সংকলন আবিষ্কার করলাম । দুটোই 


প্রমুখ জগদ্িখ্যাত মনীষী বিশেষ ভূমিকা 
পালন করেছেন। তবে শায়খ আবদুল 
ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রাহিমাহুল্লাহ এর 
অবদান এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি 
আল্লামা কাশ্মিরী এর আত-তাসরীহ 
বিমা তাওয়াতারা ফি নুযুলিল মাসিহ 
গ্রন্থটি তিনি আরব থেকে প্রকাশ 
করেন। শায়খের তাহকিক ও নিরীক্ষণ 
গ্রন্থটির মান বহুগুণে বৃদ্ধি করে 
দিয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি 
কাশ্বিরী রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করেন। 

আল্লামা কাশ্িরী সাধারণত নিজে 
লিখতেন না। তার মুক্তাসম কথা ও 
আলোচনাসমূহ শিষ্যগণ নোট করে 
রাখতেন। তিনি বলতেন ছাত্ররা 
লিখতেন । পরিভাষায় যাকে বলা হয় 
'আমালি'। পরবর্তী সময়ে সেই আমালি 
বা নোটগুলোই মহামূল্যবান গ্রন্থ 
হিসেবে বিদ্বান মহলে সমাদৃত হয়। 
আল্লামা কাশ্িরী রাহিমাহুল্লাহ 
একাধারে বহুবছর সহীহ আল-বুখারীর 
পাঠদান করেছেন। তীর দারস ও 
লেচকচারসমূহ অনেকেই নোট করেন 
সংকলিত ফায়যুল বারী সর্বাধিক 
প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটি আরবি ভাষায় 
রচিত । বিশাল কলেবরের চার খণ্ডে ত 


আল্লামা কাশ্মিরীর সহীহ আল-বুখারীর 
দারস থেকে সংগৃহীত ও সংকলিত। 
১. ফাযলুল বারী ফি ফিকহিল বুখারী । 
এটি সংকলন করেছেন কাশ্মিরী 
রাহিমাহুল্লাহ এর শাগরেদ মাওলানা 
আবদুর রাউফ হাজারওয়ী 
রাহিমাহুল্লাহ । তিনি আল্লামা কাশ্মিরীর 
নিকট সহীহ আল-বুখারী সর্বমোট 
তিনবার পড়েছেন। এটি ৪ খণ্ডে 
প্রকাশিত। সবকটি খণ্ড মিলিয়ে 
পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার । 

২. আস সায়হুল জারি ইলা জান্নাতিল 


বুখারী । এটি সংকলন করেছেন 
কাশ্িরী রাহিমাহুল্লাহর শাগরেদ 
মাওলানা আবদুল হালিম ইবনে আমির 


বখশ মুলতানী রাহিমাহুল্লাহ । এটি ৩ 
খণ্ডে প্রকাশিত। সবকটি খণ্ড মিলিয়ে 
পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় একহাজার । 
কিতাব দুটো হাতে পৌছার পর শায়খ 
ড. মুহি উদ্দিন আওয়ামাহ 
হাফিযাহুল্লাহকে অবগত করলাম। 
তাকে জানালাম, অধমের আল 
ফাওয়াইদুল মুনতাকাহ (দারুল ফাতহ, 
জর্ডান থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থটি মূলত 
ফায়যুল বারী থেকে চয়নকৃত। এখন 
ইনশাআল্লাহ এই দুটো সংকলন 
থেকেও নতুন তথ্য সংযোজন করা 
যাবে। তিনি তা জেনে আনন্দ প্রকাশ 
করলেন। বললেন, আপনার উচিত 


প্রকাশিত হয়। আরব থেকেও আধুনিক 
মানসম্মত ছাপায় ৬ খণ্ডে তা বাজারে 


হবে এই তিনটি সংকলনের মধ্যে 
তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যে, 


এসেছে। সহীহ আল-বুখারীর ওপর 


শতকে আল্লামা কাশ্িরী 
রাহিমাহুল্লাহ ইলমে হাদীসের যে 
বিশাল খেদমত করে গেছেন, সেজন্য 
আজ ইলমি দুনিয়ায় তার নাম 
স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ব্রান্ডে পরিণত 
হয়েছে। আরব বিশ্বে তাকে পরিচয় 


ফায়যুল বারী ছাড়া উর্দু ভাষায়ও 


কাশ্বিরী রাহিমাহুল্লাহর এই তিন 
শাগরেদের মধ্যে কে যথাযথভাবে তার 


কাশ্রিরী রাহিমাহুল্লাহর দারস গ্রন্থাকারে 
বের হয়েছে। 
কিন্তু আরবি ভাষায় তার দারস 


আলোচনাগুলো উপস্থাপন করেছেন । 
প্রত্যুন্তরে আমি বললাম, এটিও পৃথক 
একটি প্রসঙ্গ। কাজটি করতে পারলে 


সংবলিত আরও কোনো গ্রন্থ রচিত 


অনেক উপকারী সাব্যস্ত হবে 


হয়েছে বলে অন্তত আমার জানা ছিলো 


ইনশাআল্লাহ । 
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আপাতত দৃষ্টিতে আমার মনে হয়েছে, 


ওপর কিছুটা কাজ করেন। বিশেষত 


কোনো কোনো মুকাদ্দিমা স্বয়ং একটি 


নতুন এই দুই আরবি সংকলনের 
বর্ণনাভঙ্গি কিছুটা দুর্বোধ্য এবং 
ক্ষেত্রবিশেষ অতি সর্থক্ষপ্ত। 


যেসব মনীষীর চিঠি এতে উল্লিখিত 


গ্রন্থের মর্যাদা রাখে। দুর্লভ তথ্য, 


হয়েছে; তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তিনি 
যোগ করে দিয়েছেন। বৈরুতের দারু 


ইনশাআল্লাহ শীঘ্ই কিতাব দুটো 
পুরোপুরিভাবে পড়বো এবং অধমের 
আরবি কিতাব আল-ফাওয়াইদুল 
মুনতাকার পরবর্তী সংস্করণের জন্য 
তথ্য সংগ্রহ করবো । 


তিন. ১৪ লা ০১৬ 1৯৩৭। ০১০১ 


১৬ এ 


ইবনি কাসির থেকে ২২৪ পৃষ্ঠার বর্ধিত 
ও পরিমার্জিত এই সংস্করণটি ছাপা হয় 
১৪২৫/২০০৪ সালে । 
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ল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
নদবি রাহিমাহুল্লাহ । ইলমি দুনিয়ায় 


আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 


তার গ্রহণযোগ্যতা ছিলো শীর্ষে। কী 


নদবি রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে 
নতুনভাবে কিছু বলার নেই। তার 
কর্মতৎপরতা ছিলো বিশ্বব্যাপী। 


তো আরব! কী অনারব! সব জায়গায় তার 
মূল্যায়ন ছিলো । 
সেজন্য লেখক ও গবেষকগণ 


তৎকালীন জগদিখ্যাত মনীষীদের সঙ্গে 


নিজেদের নতুন বইয়ের জন্য তার 


তার ছিলো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তাদের 


দুটো কথা লিখিয়ে নিতে চাইতেন। 


সঙ্গে যেমন সাক্ষাত হতো নিয়মিত, 


এক্ষেত্রে শুধু তার অনুজরাই নয়, বরং 


তেমনি চিঠিপত্রে মতবিনিময় হতো 
সমান্তরালে । 


অনেক অগ্রজ মনীষীও তার তাকরিয 
বা অভিমত দিয়ে নিজেদের বইয়ের 


তার প্রতি লেখা বিশ্বের বিভিন্ন 


সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন । শায়খুল হাদীস 


অঞ্চলের জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তিদের 
বেশ কয়েকটি চিঠি একত্রিত করে এই 


ল্লামা যাকারিয়্যা, শায়খ আবদুল 
ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহিমাহুল্লাহর নাম 


বই সাজানো হয়েছে। এতে যেসব 


সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাছাড়া 


ব্যক্তিবর্গের চিঠি স্থান পেয়েছে তনাধ্যে 


পূর্ববর্তী সময়ের মনীষীদের যেসব গ্রন্থ 


অন্যতম হলেন, আল্লামা সাইয়েদ 
হুসাইন আহমদ মাদানী, শায়খ 
আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, শায়খ 


নতুনভাবে তার সময়ে তাহকিক করে 
ছাপানো হতো; সেরকম অনেক গ্রন্থের 
শুরুতেও তার ভূমিকা শুভা পেয়েছে। 


আলী তানতাবি, সাইয়েদ কুতুব শহিদ, 
ড. আহমদ আমীন, শায়খ ইউসুফ 
কারযাবি, শায়খ মুসতাফা সিবায়ী, 
বাদশাহ ফায়সাল প্রমুখ । 

আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী 
রাহিমাহুল্লাহ এর জীবদ্দশায় ১৪০৪ 
নদবী হাফিযাহুল্লাহ এই সংকলনটি 
প্রস্তুত ও প্রকাশ করেন। পরবর্তী 
সময়ে প্রখ্যাত গবেষক সাইয়েদ 
আবদুল মাজিদ গাওরি এই সংকলনের 


নদবি রাহিমাহুল্লাহর এইসব ভূমিকা, 
অভিমত ও অভিব্যক্তি একত্রিত করে 
সাইয়েদ আহমদ যাকারিয়া আল- 
গাওরী একটি সংকলন প্রস্তুত 
করেছেন । ৩ খণ্ডে প্রায় ১৩ শত পৃষ্ঠার 
এই সংকলনটি বৈরুতের দারু ইবনি 
কাসির থেকে ১৪৩১/২০১০ সালে 
প্রকাশিত হয়। 

উল্লেখ্য যে, যদিও এগুলো বিভিন্ন 
বইয়ের শুরুতে নদবি রাহিমাহুল্লাহ 
লিখিত ভূমিকা বা অভিমত, কিন্তু 


অভিনব বিন্যাস এবং তীর স্বচ্ছ চিন্তা 
এসবের মান বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। 
সুতরাং সুযোগ থাকলে বইটি সংগ্ৰহ 
করা উচিত। 
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শায়খুল হাদীস আল্লামা হাফিয মাহমুদ 
হোসাইন সাহেব হাফিযাহুল্লাহ 
সিলেটের ক্ষণজন্মা এক জ্ঞানতাপস। 
হযরতের নিকট সরাসরি পড়ার সুযোগ 
অধমের না হলেও আমাদের একাধিক 
তাছাড়া হযরতের দারসে বসা না 
হলেও তার রচিত অনেকগুলো দারসি 
বা একাডেমিক বই এবং সহযোগী 
ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাঠের সুযোগ হয়েছে 
একজীবন তিনি আমাদের আঙ্গুরা 


মাদরাসায় হাদীসের খেদমতে 
নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে 


ইঙ্ল্যান্ডের বার্মিংহাম শহরের একটি 
কর্মরত আছেন । ইলমের ময়দানে তার 
পাহাড়সম যোগ্যতা থাকার পরও তিনি 
নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করেন । 
কোনোরকম প্রচার বা খ্যাতির তার 
সামান্যত মোহ নেই। ইলমের সঙ্গে 
তার বিনয় ও মহান আখলাক 
আমাদের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয় 
সিলেটের আযাদ দীনী ইদারা বোর্ডের 
একাধিক পাঠ্যপুস্তক তীর প্রস্তুত করা । 
আরবি, বাংলা ও উর্দু তিন ভাষায়ই 
তিনি সমান পারদরশী। মুখতাসারুল 
মাআনি এর ভূমিকার একটি চমতকার 
উর্দু শারহ লিখেছেন। শারহু ইবনি 
আকিল এরও একটি উর্দু ব্যাখ্যাগ্রস্থ 
রয়েছে তার। 
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মাওয়াহিবুর রাহমান হযরত কর্তৃক 


এখনও এর কমবেশি চর্চা রয়েছে। 


ক্ষেত্রে হারিরি তাচ্ছিল্য ও 


সংকলিত একটি অনবদ্য আরবি গ্রন্থ । 
তাফসীর এর মূলনীতি এবং কুরআন 
এর জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে রচিত এ গ্রন্থটি 


তাছাড়া কওমি মাদরাসার সিলেবাসে 
এখনো সেটা পাঠ্যবই হিসেবে 


সমাদৃত। 


বিকৃতমস্তিষ্কের পরিচয় দিয়েছেন। 
এতে তিনি বোকামি ও নিরর্থক কথার 
আশ্রয় নিয়েছেন। নিজে বিভ্রান্ত 


আমাদের সকলের সং্রহ করা উচিত। 


গত রমজানে সুরা আল-কাহফের 


এপর্যন্ত গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড বের 


তাফসীর করতে গিয়ে একাধিক 


হয়েছেন। এই আয়াত থেকে তিনি 
প্রমাণ পেশ করতে চেয়েছেন যে, 


হয়েছে । বাকিপ্তলোও সামনে আসবে 


ফসীরগ্রন্থ গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন 


ইনশাআল্লাহ। এটি সংকলনে তার 


অনুনয়বিনয় করে কোনো কিছু চাওয়া 
এবং বারবার চাওয়া দোষের কিছু নয়! 


সুযোগ্য ছেলে হাফিয মাওলানা 
বদুল্লাহঃ আল ফাহিম ভাইও 
সহযোগিতা করেছেন বলে বই থেকে 


মতো 
করতে হয়েছিলো । এর মধ্যে হাদীস ও 
তাফসীর বিশারদ আল্লামা কুরতুবী 


ব্যক্তির জন্য এটা লজ্জাজনক বা 


আহকামিল কুরআন' বা তাফসীরে 


জানলাম । অধমকে এই কপিটি হাদিয়া 


কুরতুবী ছিলো অন্যতম। নবী মুসা 


দিয়েছেন শিক্ষানুরাগী একজন দীনি 
ভাই, খালেদ আহমদ। 
সিলেটের দারুল হিকমাহ বইটি প্রকাশ 


লাইহিস সালাম এবং পুণ্যবান বান্দা 
খিজির এর মধ্যকার কথাবার্তা এবং 


মানহানিকরও নয়। হারিরী কবিতার 
শ্লোকে বলেন, “তোমাকে যদি (খালি 
হাতে) ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে এতে 
কোনো লঙ্জা নেই; কেননা ইতোপূর্বে 
মুসা ও খিজিরকেও ফিরিয়ে দেওয়া 


তার পুরো শিক্ষা সফরের যে ইতিবৃত্ত 


করেছে। এর সত্ববাধিকারী, প্রখ্যাত 
আলেম, মাওলানা আবদুল মুকিত 
জালালাবাদি সাহেব আজকাল বেশ 


কুরআনে এসেছে, এর ব্যাখ্যার এক 
পর্যায়ে আল্লামা কুরতুবী (মূ. ৬৭১ হি.) 
সাহিত্যিক হারিরি (মূ. ৫১৬ হি.)-এর 


অসুস্থ । তার আশু সুস্থতার জন্য আমরা 
দোয়া করছি। 


প্রাটীন আরবি সাহিত্যের জগদ্বিখ্যাত 


প্রসঙ্গ টেনেছেন। 

আল্লামা কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 
ল্লাহ তায়ালা হারিরিকে ক্ষমা করুন! 
নবী মুসা আলাইহিস সালাম এবং 
খিজির যে একটি গ্রামে গিয়ে তাদের 


একটি অনবদ্য গ্রন্থ হলো মাকামাতে 


জন্য খাবার বন্দোবস্ত করার অনুরোধ 


হারিরি। আরব দেশের সাহিত্য অঙ্গনে 


করেছিলেন; সে বিষয়ক আয়াতের 


দরবার ঢাকার পা।€ ্‌ 
৪ দিন ব্যাগী বাংসরিক (গাবতলী ও কল্যাণপুরের মাঝে) 


হয়েছে।? 

কুরতুবী বলেন, এটা দীন নিয়ে তামাশা 
এবং তা নবীগণের মর্যাদা পরিপন্থী । 
আল্লাহ তায়ালা সালাফে সালিহিনের 
ওপর রহম করুন; তারা বিবেকবুদ্ধি 
সম্পন্ন প্রত্যেকটি মান্ষকে এই 
ওসিয়ত করে গেছেন যে, তুমি আর যা 
কিছু নিয়ে বিদ্রুপ কর, ধর্ম নিয়ে বিদ্ধপ 
করা থেকে দূরে থাক। (তোফসীরে 
কুরতুবী, ১৩/৩৩৬) 


লেখক: আলোচক, ইকরা টিভি, লন্ডন 


তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯, জবর গরু হয় ও জানুয়ারী মর সময় আখেরী মুনাজাত। 
নির্ধারিত স্থায়ী সময়সূচি- রতি বছর ডিমের মাসের শেষ মঙ্গলবার শুরু হয়ে জুম'আর মময় আখেরী মুনাজাত) 
তাশরিফ রাখবেন ও ওয়াজ করবেন: সি গীরজাদাগণ ও দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম। 


ডিসেম্বর'১৯ 
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অনিরাপদ প্রাইভেট 
মাদরাসা: যেভাবে 
ধর্ষকরা সুযোগ 
নিচ্ছে 


মুসাননী মেহবুব 


সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের একটি ক্যাডেট 
মাদরাসার প্রধান এবং নেত্রকোণার 
একটি মহিলা মাদরাসার শিক্ষককে 
একাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে ধর্ষণের 
অভিযোগে গ্েফতার করা হয়েছে। এ 


গত দশকের শুরুর দিক থেকে 


আদরের ছলে আপত্তিকর আচরণ 


ব্যক্তিনিয়ন্ত্রণাধীন এক ধরনের প্রাইভেট 


করেন। ব্যাপারটা সম্পর্কে দৃষ্টিআকর্ষণ 


মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রচলন শুরু হয়েছে 
বাংলাদেশে । চলতি দশকে এসে এমন 
মাদরাসার সংখ্যা দ্রুতহারে বাড়ছে 
হিফয নুরানি এবং কওমি সিলেবাসের 
চলে এ মাদরাসাগুলো। থাকে ইফতা 
ও বিশেষায়িত জামায়াতও | এর 
বাইরে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মহিলা 
মাদরাসাও আছে ব্যক্তিনিয়ন্ত্রণে 
প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। 

অনুসন্ধানে দেখা গেছে এ ধরনের 
মাদরাসা প্রধানত ব্যবসায়িক মন- 
মানসিকতা থেকে করা হয়। ফলে 
পুরো মাদরাসার নিয়ন্ত্রণ এর প্রতিষ্ঠাতা 
বা পরিচালকের হাতে থাকে । অসংখ্য 
মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতাদের দেখা গেছে, 
ইলমি এবং আমলি কোনো ধরনের 


করতে গেলে পরিচালক ওই 
শিক্ষককেই বছরের মাঝখানে বিদায় 
করে দেন মাদরাসা থেকে । 


ওই শিক্ষকের দাবি, রাজধানীর 
ব্যক্তিনিয়নত্রিত এমন আরও অনেক 
প্রাইভেট মাদরাসায় কোমলমতি 
শিক্ষার্থীরা অনিরাপদ । আর প্রাইভেট 
মহিলা মাদরাসাগ্ডলোতেও শরয়ি 
পরিবেশ বজায় রাখা হয় না অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে। কোনো কোনো মাদরাসায় 
স্বয়ং  প্রতিষ্ঠান-প্রধান সুযোগের 
অপব্যবহার করে শরিয়ত-বিরোধী 
কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছেন শিক্ষার্থীদের 
সঙ্গে, আবার কোনো কোনো জায়গায় 
সাধারণ শিক্ষকরা জড়াচ্ছেন এসবে 
ব্যক্তিনিয়নত্রণের ফলে প্রতিষ্ঠান- 
প্রধানের অনৈতিক কার্যকলাপে 


যোগ্যতা ছাড়াই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 


জবাবদিহিতার কোনো বালাই থাকে 


করেছেন। অধিকাংশ মাদরাসা করা 
হয় ভাড়া বাড়িতে । বাড়ির একপাশে 
থাকে প্রতিষ্ঠান-প্রধানের বাসা, আর 


দুটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাদরাসা 
ঘরানা ও আলেম শ্রেণি নিয়ে তীব্র 
সমালোচনা হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ে । 

মাদরাসায় ধর্ষণ কিংবা সমকামিতার 
এমন সংবাদ গত কিছুদিন ধরে বেশ 
ঘনঘনই প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের 
সার্বিক পরিস্থিতি এবং অন্যান্য 
শিক্ষাধারার সঙ্গে তুলনার বিচারে 
ঘওছঠও ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন হিসেবে 
বিবেচনার দাবি রাখলেও যেহেতু 
মাদরাসা ঘরানা ও ওলামায়ে কেরামকে 
আস্থার ঠিকানা বিবেচনা করা হয়, তাই 
এ অঙ্গন থেকে এসব ঘটনা প্রকাশিত 
হওয়ার পর একদিকে যেমন ধর্মপ্রাণ 
মানুষ শঙ্কিত ও লঙ্জিত হন, 


আরেক পাশে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক 


না। আর সাধারণ শিক্ষকদের বেলায় 
অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার শাস্তি 
নির্ধারণ করা হয় সর্বোচ্চ বহিস্কার করা 
পর্যন্ত। এর বাইরে কোনো ধরনের 


ব্যবস্থা এবং ক্লাসরম। ফলে 


সালিশ কিংবা আইনের আশ্রয় না নিয়ে 
প্রতিষ্ঠান বা মাদরাসার সম্মান ক্ষুন্ন 


থাকে না, তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের 
আবাসন-ব্যবস্থাও অনিরাপদ হয়ে 
পড়ে। 

নামকাওয়ান্তে দাওরা পর্যন্ত পড়ে 
কোনো ধরনের ইলমি যোগ্যতা ও 
চারিত্রিক নিক্ষলুষতা না থাকার কারণে 
এ ধরনের কোনো কোনো মাদরাসায় 
স্বয়ং প্রতিষ্ঠান-প্রদানই অনিরাপদ 
ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অনৈতিক কাজের 
চেষ্টা করেন। নামপ্রকাশ না করার 
শর্তে রাজধানীর এমন একটি 


অপরদিকে মাদরাসাবিদ্বেধী মহল 


মাদরাসার সাবেক এক শিক্ষক 


ঘওছঠও  ছুতোয় আক্রমণাতবক 
সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 


জানিয়েছেন, মাদরাসাটির পরিচালক 
ছোট ছোট শিশু শিক্ষার্থীদের সাথে 


হওয়ার ভয়ে বিষয়টিকে ধামাচাপা 
দিয়ে রাখা হয়। 

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক ওই আলেম 
শিক্ষক আরও বলেন, মাদরাসা ঘরানা 
থেকে ধর্ষণ এবং সমকামিতার 
ঘওছঠও ধারা বন্ধ করতে কওমি 
অনিয়ন্ত্রিত এসব প্রাইভেট 
মাদরাসাগ্তলো নিয়ে ভাবতে হবে। 
এবং তা খুব দ্রুতই করতে হবে, 
নয়তো ঘওছঠও নোংরামি এবং 
অপরাধপ্রবণতা মাদরাসা শিক্ষাধারায় 
একসময় মহামারির আকার ধারণ 
করবে। 
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মসজিদ-রাম জন্মভূমি মামলার রায়ে 
মসজিদ নির্মাণে সরকারকে অন্যত্র পাঁচ 
একর জমি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন 
দেশটির সুপ্রিম কোর্ট । দেশটির প্রধান 
বিচারক রঞ্জন গগৈর নেতৃতাধীন পাঁচ 
সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ সর্বসম্মতির 
ভিত্তিতে এই রায় দিয়েছেন । 

এক দশক আগে আল্লাহাবাদ 
হাইকোর্টে হিন্দু ও মুসলমান 
আনুপাতিক হারে ভাগ করে দেয়ার 
রায় দিয়েছিলেন। উত্তর প্রদেশের 
অযোধ্যায় ১৬ শতকের বাবরি 
মসজিদটি নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানরা 
কয়েক দশক ধরে তিক্ত বিরোধে 
জড়িয়ে পড়েন। হিন্দুদের বিশ্বাস, 
তাদের দেবতা রাম ওখানে জন্ম 
নিয়েছে। ১৯৯২ সালে কট্টর 
হিন্দুত্তবাদীরা মসজিদটি ভেঙে গুঁড়িয়ে 
দিলে উত্তেজনা দেখা দেয়। তখন 
হয়েছেন। 

এক নজরে দেখে নেয়া যাক বাবরি 


মসজিদের প্রায় ৫০০ বছরের 
ইতিহাস: 
১৫২৮: মোগল সম্রাট বাবরের 


সেনাপতি মীর বাকি বাবরি মসজিদ 
তৈরি করেন। 
১৮৮৫: ফৈজাবাদ জেলা আদালতে 


ভারতের অযোধ্যার আলোচিত বাবরি 


১৯৯০: ২৫ ডিসেম্বর বিজেপি নেতা 


রঘুবর দাস। আদালতে আবেদন নাকচ 
হয়ে যায়। 
১৯৪৯: বিতর্কিত ধাচার মূল গম্থজের 


লালকৃষ্ণ আদবানি গুজরাটের সোমনাথ 
থেকে রথযাত্রা শুরু করেন। 
৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ করসেবকরা বাবরি 


মধ্যে নিয়ে আসা হল রাম লালার 
মূর্তি। 

১৯৫০: রামলালার মূর্তিগুলোর পুজার 
জেলা আদালতে আবেদন করলেন 
গোপাল শিমলা বিশারদ । 

১৯৫০: মূর্তি রেখে দেয়ার এবং পুজা 
চালিয়ে যাওয়ার জন্য মামলা করলেন 
পরমহংস রামচন্দ্র দাস। 

১৯৫৯: ওই স্থানের অধিকার চেয়ে 
মামলা করল নির্মোহী আখড়া । 

১৯৬১: একই দাবি জানিয়ে মামলা 
করল সুন্ি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড । 
১৯৮৬: ফেব্রুয়ারি ১ স্থানীয় আদালত 
তীর্থযাত্রীদের প্রবেশাধিকার দিতে । সে 
সময়ে রাজীব গান্ধী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী । 
অযোধ্যা রামজন্ভূমির রামলালা 
বিরাজমনের নিকট বন্ধু তথা 
এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন 
বিচারপতি দেবকী নন্দন 
আগরওয়ালের মাধ্যমে মামলা দায়ের 
করে। 

১৯৮৯: ১৪ আগস্ট এলাহাবাদ 
হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, বিতর্কিত স্থানে 
স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে । 


মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয় । 

৩ এপ্রিল ১৯৯৩: অযোধ্যার জমি 
অধিগ্রহণ করার জন্য বিতর্কিত 
এলাকার অধিগ্রহণ আইন পাস হয়। 
এলাহাবাদ হাইকোর্টে এই আইনের 
বিভিন্ন বিষয়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রিট 
পিটিশন জমা পড়ে । সংবিধানের ১৩৯ 
এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ওই রিট 
পিটিশন বদলি করে দেয় সুপ্রিম 
কোর্ট । 

২৪ এপ্রিল ১৯৯৪: সুপ্রিম কোর্ট 
এঁতিহাসিক ইসমাইল ফারুকি মামলায় 
অন্তর্গত ছিল না। 

২০০২ এপ্রিল: বিতর্কিত স্থলের 
মালিকানা নিয়ে হাইকোর্টে শুনানি শুরু 
হয়। 

১৩ মার্চ ২০০৩: সুপ্রিম কোর্ট বলে, 
অধিগ্ৃহীত জমিতে কোনও রকমের 
ধর্মীয় কার্যকলাপ চলবে না। 

১৪ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট বলে, এলাহাবাদ 
হাইকোর্টে দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তি 
না হওয়া পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সম্পীতি 
বজায় রাখার জন্য অন্তর্তী আদেশ 
কার্যকর থাকবে । 

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০: হাইকোর্ট রায় 
দেয়, বিতর্কিত জমি সুনি ওয়াকফ 
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বোর্ড, নির্মোহী আখড়া এবং রামলালার 
মধ্যে সমবণ্টন করে দেয়া হোক । এই 
রায়ে তিন বিচারপতি সহমত পোষণ 
করেননি । ২-১ ভিত্তিতে রায়দান হয়। 
৯ মে ২০১১: অযোধ্যা জমি বিতর্কে 
হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ ঘোষণা 
করে সুপ্রিম কোর্ট । 

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬: বিতর্কিত স্থানে 
রাম মন্দির তৈরির অনুমতি চেয়ে 
সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন 
সুবন্ষণ্যম স্বামী । 

২১ মার্চ ২০১৭: প্রধান বিচারপতি 
জেএস খেহর যুযুধান পক্ষগুলোকে 
দেন। 

৭ আগস্ট: এলাহাবাদ হাইকোর্টের 
১৯৯৪ সালের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 
করা আবেদনের শুনানির জন্য তিন 
কোর্ট । 

৮ আগস্ট: উত্তর প্রদেশের শিয়া 
বিতর্কিত স্থান থেকে কিছুটা দূরে 
মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মসজিদ 
বানানো যেতে পারে । 

১১ সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্ট এলাহাবাদ 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে 
নির্দেশ দেয়, বিতর্কিত জমির ব্যাপারে 
সদর্থক মধ্যস্থতার জন্য দু'জন 
অতিরিক্ত জেলা বিচারককে ১০ দিনের 
মধ্যে মনোনয়ন করতে হবে । 

২০ নভেম্বর: উত্তর প্রদেশের সিয়া 
সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড সুপ্রিম কোর্টকে 
বলে, অযোধ্যায় মন্দির ও লখনউয়ে 
মসজিদ বানানো যেতে পারে। 

১ ডিসেম্বর: এলাহাবাদ হাইকোর্টে 
২০১০ সালের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 


১৪ মার্চ: সুবন্ষণ্যম স্বামীসহ সকল 
অন্তর্বতী আবেদন যোরা এই মামলার 
পক্ষ হতে চেয়েছিল) নাকচ করে 
সুপ্রিম কোর্ট । 

৬ এপ্রিল ১৯৯৪ সালের রায়ে যে 
পর্যবেক্ষণ ছিল তা বৃহত্তর বেঞ্চে 
পুনর্বিবেচনা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে 
আবেদন জানালেন রাজীব ধাওয়ান । 


এসএ বোবদে, ডিওয়াই চন্দ্রচুড়, 
অশোক ভূষণ এবং এস এ নাজির । 
২৯ জানুয়ারি: কেন্দ্র সুখ্বিম কোর্টে 
বিতর্কিত অংশ বাদ দিয়ে বাকি ৬৭ 
একর জমি তাদের আদত মালিকদের 
কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন 
জানায় । 

২০ ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্ট জানায়, 


২০ জুলাই: সুপ্রিম কোর্ট রায়দান 
স্থগিত রাখে । 

২৭ সেপ্টেম্বর: পাঁচ বিচারপতির 
সার্থবধানিক বেঞ্ে মামলা নিয়ে যেতে 
অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট । জানানো 


মামলার শুনানি শুরু হবে ২৬ জানুয়ারি 
থেকে। 

২৬ ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্ট মধ্যস্থতার 
কথা বলে, আদালত নিযুক্ত 
মধ্যস্থতাকারীদের কাজে লাগানো হবে 


হয়, ২৯ অক্টোবর থেকে মামলার 


কিনা সে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ৫ মার্চ 


শুনানি হবে নবগঠিত তিন বিচারপতির 
বেঞ্ে। 

২৯ অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্ট জানুয়ারি 
মাসের প্রথম সপ্তাহে যথাযথ বেঞ্ে 
মামলার শুনানি স্থির করল, ওই বেঞ্চই 
শুনানির দিন ধার্য করবে। 

২৪ ডিসেম্বর: সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত 
নিল, এ সম্পর্কিত সমস্ত আবেদনের 
শুনানি হবে ৪ জানুয়ারি থেকে । 

৪ জানুয়ারি ২০১৯: সুপ্রিম কোর্ট 
নায়, তাদের তৈরি করা যথোপযুক্ত 
বেঞ্চ মামলার শুনানির তারিখ ১০ 
জানুয়ারি স্থির করবে। 

সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ ঘোষণা 


দিন স্থির হয়। 
৬ মার্চ: জমি বিতর্ক মধ্যস্থৃতার মাধ্যমে 
মীমাংসা করা হবে কিনা সে সম্পর্কিত 
রায় দান মুলতুবি রাখে সুপ্রিম কোর্ট । 
৯ এপ্রিল: নির্মোহী আখড়া কেন্দ্রের 
জমি ফেরানোর আবেদনের বিরোধিত 
করে। 
৯ মে: তিন সদস্যের মধ্যস্থৃতাকারী 
কমিটি সুপ্রিম কোর্টে তাদের অন্তর্বতী 
রিপোর্ট জমা দেয়। 
১৮ জুলাই: সুপ্রিম কোর্ট মধ্যস্থতা 
চালিয়ে যেতে বলে, ১ অগাস্ট রিপোর্ট 
জমা দেওয়ার দিন ধার্ধ হয় 
১ আগস্ট: মধ্যস্থতা সংক্রান্ত রিপোর্ট 


করে। শীর্ষে রাখা হয় প্রধান বিচারপতি 


রঞ্জন গগৈকে । এ ছাড়া বেঞ্চের অন্য 


দৈনিক ভিত্তিতে শুনানির কথা জানায় 


বিচারপতিরা হলেন এস এ বোবদে, 
এনভি রামানা, ইউইউ ললিত এবং 
ডিওয়াই চন্দ্রুড়। 

১০ জানুয়ারি: বিচারপতি ইউইউ 
ললিত নিজেকে মামলা থেকে সরিয়ে 
নিয়ে সুপ্রিম কোর্টকৈে বলেন, ২৯ 


১৬ অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্টে শুনানি 
শেষ হয়, রায়দান মুলতুবি রাখা হয় 
৯ নভেম্বর ২০১৯: অযোধ্যা মামলায় 
সুপ্রিম রায় ঘোষণা সকাল সাড়ে 
দশটায় । 

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু 


জানুয়ারি নতুন বেঞ্চের সামনে মামলার 


আবেদন করেন ৩২ জন নাগরিক 
অধিকার রক্ষা কর্মি। 
৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮: সুপ্রিম কোর্টে 


শুনানি শুরু করতে । 


২৫ জানুয়ারি: সুপ্রিম কোর্ট পাঁচ 


পরিষদ (ভিএইচপি), ভারতীয় জনতা 
পার্টি (বিজেপি) এবং শিব সেনা পার্টির 
সমর্থকরা বাবরি মসজিদটি ধ্বংস 


সদস্যের নতুন সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন 


করে। এর ফলে পুরো ভারতে হিন্দু ও 


সমস্ত দেওয়ানি মামলার আবেদনের 
শুনানি শুরু হয়। 


করে। নতুন বেঞ্ের সদস্যরা হলেন 
বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি 


মুসলিমদের মধ্যে হওয়া দাঙ্গায় ২ 
হাজারের বেশি মানুষ মারা যায়। 
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আর।ন্ত।র্জা।তি।ক 
১৫২৮ সালে নির্মাণ 


জওহরলাল নেহরু উত্তর প্রদেশের 


রামায়ণ-খ্যাত অযোধ্যা শহর ভারতের 


মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্পভ পন্থকে চিঠি 


দু'পক্ষের সমঝোতার জন্য বিশেষ 
সেল গঠন করেন। বলিউডের সাবেক 


উত্তর প্রদেশ রাজ্যের ফৈজাবাদ জেল 


লিখে হিন্দু দেব-দেবীদের মূর্তি 


অভিনেতা শক্রঘূন সিনহাকে হিন্দু ও 


অবস্থিত। তারই কাছে 
পর্বত। ১৫২৮ সালে সেখানে সম্রা 


ভ/ ভা এ 


অপসারণ করার নির্দেশ দেন, তিনি 


মুসলমানদের নেতাদের সঙ্গে আলাপ 


বলেন “ওখানে একটি বিপজ্জনক 


বাবরের আদেশে একটি মসজিদ 
নির্মাণ করা হয়, যে কারণে জনমুখে 
মসজিদটির নামও হয়ে যায় বাবরি 
মসজিদ। আবার এ-ও শোনা যায়, 
গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের আগে 


দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা হচ্ছে' । 


মসজিদের তালা খোলার আন্দোলন 
১৯৮৪ সালে বিশ্বহিন্দু পরিষদ 
মসজিদের তালা খুলে দেওয়ার দাবিতে 


এই মসজিদ “মসজিদ-ই-জনাস্থান' 
বলেও পরিচিত ছিল 


সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
বাবরি মসজিদ নিয়ে সংঘাত ঘটেছে 


ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৫ 
সালে রাজীব গান্ধীর সরকার ঠিক সেই 
নির্দেশই দেন। 


দুই সম্প্রদায় মুখোমুখি অবস্থানে 


র বার। অথচ ফৈজাবাদ জেলার 
১৯০৫ সালের গ্যাজেটিয়ার অনুযায়ী, 
১৮৫২ সাল পর্ষন্ত হিন্দু এবং 
মুসলমান, দুই সম্প্রদাযই সংশিষ্ট 
ভবনটিতে প্রার্থনা ও পূজা করেছে। 


সংঘাতের 
প্রথমবারের মতো হিন্দু মুসলমানের 
মধ্যে সংঘাতের সুত্রপাত। ১৮৫৯ 


বিশ্বহিন্দ্ু পরিষদ রাম মন্দির নির্মাণের 
জন্য একটি কমিটি গঠন করে । ১৯৮৬ 
সালে মসজিদের তালা খুলে সেখানে 
পূজা করার অনুমতি প্রার্থনা করে হিন্দু 
পরিষদ । অন্যদিকে মুসলমানরা বাবরি 
মসজিদ আাকশন কমিটি গঠন করেন । 


রাম রথযাত্রা 
১৯৮৯ সালের নভেম্বরের সাধারণ 


সালে ব্রটিশ সরকার দেয়াল দিয়ে হিন্দু 


নির্বাচনের আগে ভিএইচপি বিতর্কিত 


আর মুসলমানদের প্রার্থনার স্থান 
আলাদা করে দেয়। 


হিন্দুদের দাবি 


স্থলটিতে (মন্দিরের) শিলান্যাসের 
অনুমতি পায়। ভারতীয় জনতা পার্টির 
প্রবীণ নেতা লাল কৃষ্ণ আদভানি 
ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত থেকে দশ 


আওয়াধ অঞ্চলের বাবর-নিযুক্ত 


হাজার কিলোমিটার দূরত্বের “রাম 


প্রশাসক ছিলেন মির বকশি। তিনি 
একটি প্রাটীনতর রাম মন্দির বিনষ্ট 


রথযাত্রা” শুরু করেন। 
১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর এল কে 


করে তার জায়গায় মসজিদটি নির্মাণ 
করেন বলে হিন্দুদের দাবি। 


বেআইনিভাবে মূর্তি স্থাপন 


আদভানি, মুরলি মনোহর যোশি, বিনয় 
কাটিয়াসহ অন্যান্য হিন্দুবাদী নেতারা 
মসজিদ প্রাঙ্গনে পৌঁছান। ভারতীয় 
জনতা পার্টি বিজেপি, শিবসেনা আর 


১৯৪৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর 


বিজেপি নেতাদের আহ্বানে প্রায় দেড় 


আলোচনা করার দায়িতৃ দেওয়া হয়। 


বিজেপি দোষী 

বিশেষ কমিশন ১৭ বছরের তদন্তের 
পর ২০০৯ সালে বাবরি মসজিদ 
ধ্বংসের ঘটনায় প্রতিবেদন জমা দেয় । 
প্রতিবেদনে ভারতীয় জনতা পার্টি 
বিজেপিকে দোষী দাবি করা হয় । 


এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় 

২০১০ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট তার 
রায়ে জানান, যে স্থান নিয়ে বিবাদ তা 
হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে 
দেয়া উচিত। এক তৃতীয়াংশ হিন্দু, 
এক তৃতীয়াংশ মুসলমান এবং বাকি 
অংশ নির্মোহী আখড়ায় দেওয়ার রায় 
দেন। রায়ে আরও বলা হয়, মূল যে 
অংশ নিয়ে বিবাদ তা হিন্দুদের দেয়া 
হোক। 


হিন্দু ও মুসলমানদের আবেদন 

হিন্দু ও মুসলমানদের আবেদনের 
পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালে ভারতের 
সুধ্িম কোর্ট হাইকোর্টের সেই রায় 
বাতিল করে। দুই বিচারপতির বেঞ্চ 
বলেন, বাদি-বিবাদি কোনো পক্ষই 
জমিটি ভাগ করতে চান না। 


ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায় 

ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের 
কন্টকিত ইতিহাসে বাবরি মসজিদে 
হামলা একটি “কলঙ্কিত অধ্যায়” ৷ গুটি 


বেআইনিভাবে বাবরি মসজিদের 


লাখ মানুষ বাবরি মসজিদে হামলা 


অভ্যন্তরে রাম-সীতার মূর্তি স্থাপন করা 
হয়। 


নেহরুর এঁতিহাসিক পদক্ষেপ 
রাম-সীতার মূর্তি স্থাপনের পর 


চালায়। ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা 


সমঝোতার উদ্যোগ 
২০০২ সালে ভারতের তৎকালীন 


ভারতের তত্কালীন প্রধানমন্ত্রী 


প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী 


কয়েক হিন্দু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী 
দিনটিকে সূর্য দিবস বলে আখ্যায়িত 
করলেও বেশিরভাগ ভারতীয় দিনটিকে 
“কালো দিন বলে উল্লেখ করেন। 
অনেকেই বলেন, এ ঘটনায় দেশের 
অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি একেবারে 
ভূলুষ্ঠিত হয়েছিল। 
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॥একা! 


কুর্দিদের স্বাধীন 


রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন 


রাষ্ট্রই চায় না তার অখপ্ততা নষ্ট হোক, 


শুরুতেই বলে রাখা ভালো, আমি 


বিচ্ছিন্রতাবাদের টানে রাষ্ট্রের 


জাতিসত্তার, বিশেষত ভাষিক 
জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে 


অংশবিশেষ নিয়ে নতুন, স্বাধীন রাষ্ট্র 


রাষ্ট্রে। এর মধ্যে একমাত্র ইরানের 
শিয়া কুর্দিরাই স্বায়ত্ুশাসন ভোগ করে 
বলে সেখানে সশস্ বিদ্রোহ দেখা দেয় 


গঠিত হোক। তাই যেকোনো মূল্যে 


বিশ্বাসী। দূর অতীতে ধর্মীয় ভাষা 


বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান 


লাতিন প্রভাবিত ইউরোপীয় ভূখণ্ড 
ভেঙে যদি ভাষিক জাতিরাষ্ট্র গঠিত 


চলে, রক্ত ঝরে, নিষ্ঠুরতার ব্যাপক 
প্রকাশ ঘটে। 


হতে পারে, কিংবা বছর কয় আগে 


অবশ্য বহুজাতিক রাষ্ট্রে জাতিগত 


১৯৭১-এ সশস্ত্র যুদ্ধে পাকিস্তান ভেঙে 
ভাষিক জাতিরাজ বাংলাদেশ গঠিত 
হতে পারে, বা ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠী 
ইহুদিদের জন্য জাতিসংঘের 
তদারকিতে পরাশক্তিদের ইচ্ছায় 
গঠিত হতে পারে, তাহলে বড় সড় 
কুর্দি জাতির জন্য “কুর্দিস্তান” গঠনে 
বাধা কোথায়? কেন জাতিসংঘ থেকে 
শুরু করে বড় শক্তিমান জাতিরাষ্ট্রগুলো 
এ ব্যাপারে উদাসীন? কেন 
আন্তর্জাতিক রাজনীতি যুক্তিসঙ্গত 
কুর্দিস্তান নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ? 

এই “কেন'র জবাব বেশ জটিল 
কায়েমি স্বার্থ এবং নানা কারণে 
আশ্রিত। মোটা দাগে বিচার করতে 
চাইলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র বিশেষের 
রাজনৈতিক স্বার্থ, আন্তর্জাতিক কায়েমি 
স্বার্থের টান এজন্য দায়ী। দায়ী বিশ্বের 
শক্তিমান রাষ্ট্রপ্তলোর উদারতার অভাব 
এবং কারো কারো রক্ষণশীলতার 
প্রভাব। কোনো বহুজাতিক-বহুভাষী 


অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে ক্ষুদ্র বা 
দুর্বল জাতিসত্তার প্রতিবাদ শুরু হয় 


নি। তবু স্বাধীনতার পক্ষে অসন্তোষ যে 
একেবারে নেই তা নয়। বিশেষ করে 
যখন অন্যত্র কুর্দিদের স্বাধীনতার লড়াই 
চলছে এবং বর্তমান ইরাকের একাংশে 
কুর্দিশাসন বিদ্যমান । 

মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে কুর্দি জাতীয়তাবাদের 
প্রতিবাদী প্রকাশ অন্য কারো কারো 


স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে, কেন্দ্রীয় 
শাসনের যুক্তিহীন অনড়তায় তা শেষ 
পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী স্বাধীনতার 
আন্দোলনে, ক্রমে সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত 
হয়। তাতে কখনো সাফল্য কখনো 
ব্যর্থতা । শেষোক্ত উদাহরণ হতে পারে 
শ্রীলঙ্কার তামিল আন্দোলন ও বিদ্রোহ। 
অনুরূপ উদাহরণ স্পেনের 
বাঙ্ভাষীদের বা ভারতীয় কাশ্মীরে 
সংগঠিত আন্দোলন। উপনিবেশে 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা বিদ্রোহ, 
বিপ্লবপুলো একই চরিত্রের যা মুক্তি 
সংগ্রাম নামে পরিচিত। 


দুই! 
কুর্দি ভাষিক জাতিসত্তার লড়াইও 
পূর্বোক্ত মুক্তি সংথাম দ্বারা পরিচালিত । 
তাদের অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক 
রাষ্ট্রের সীমান্তে বা অভ্যন্তরে । যেমন 


তুলনায় দীর্ঘদিনের । এতে এই 
অনেক রক্ত ঝরেছে, অনেক মৃত্যু 
ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তবু অদম্য 
সাহস, সহিষ্তুতা ও লড়াকু মানসিকতা 
নিয়ে কুর্দিরা তাদের কুর্দিস্তান রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার সংগ্াম জারি রেখেছে দীর্ঘ 
সময় ধরে। এ লড়াইয়ের পরিচয় 
দিতে গেলে কুর্দি জাতীয়তার ইতিহাস 
সম্পর্কে দু'চার কথা বলা দরকার । 

কুর্দিরা মূলত ইরানি ভাষাভাষীদের 
একটি স্বতন্ত্র শাখার ভাষিক জনগোষ্ঠী 
যাদের আদি বসবাস ইরানের উত্তর 
পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চলে । আনুমানিক 
১৬০০ খ্রিস্টাব্দের সময়পর্ব থেকে 
আন্তর্জাতিক মহলে তাদের জাতিগত 
স্বাতন্ত্য পরিচিতি পায়। সম্ভবত এর 
আগে খিস্টান-মুসলমান ধর্মীয় যুদ্ধ 
তথা ক্রুসেডের সময়পর্বে এরা ওই 


ইরান, ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক ইত্যাদি 


উপলক্ষে তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি 


ডিসেম্বর'১৯ _______্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪০ 


আর।ন্ত।র্জা।তি।ক 
অঞ্চলে বসতি নিশ্চিত করে । আর বিশ 


প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বা আইএস 


শতকে ভাগ্যাহত প্যালেস্টাইনদের 
মতো কুর্দিরা রাজকীয় বিরোধিতা ও 
ষড়যন্ত্রের মুখে জাতিগত অস্তিত্ব রক্ষার 
লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকে । কামাল পাশার 
নব্য তুর্কি জাতীয়তাবাদী তুরস্ক রাষ্ট্রও 
কুর্দিরা সুদিনের মুখ দেখেনি । দেখেনি 
ইরান বা ইরাক ও সিরিয়ার 
রাজনৈতিক উত্থানপতনের নৈরাজ্যে। 
কুর্দি জাতিসত্তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি 
পায় নি। 

এমনকি বাথ সমাজবাদীদের 
শাসনামলেও ইরাক ও সিরিয়ায় 
কুর্দিদের দুরবস্থার অবধি ছিল না। 
বিশেষ করে ইরাকে সুমি সাদ্দাম 
হোসেনের একনায়কী শাসনকালে 
কুর্দিদের ওপর নিগ্রহ চলেছে যথেষ্ট। 
সংশিষ্ট প্রতিটি রাষ্ট্রের চেষ্টা কুর্দিদের 
নিশ্চিহ করা। কিন্তু কাজটা সহজ 
হয়নি প্রথমত কুর্দিদের লড়াকু 
মনোবলের কারণে এবং আন্তর্জাতিক 
রাজনীতির নানামুখী স্বার্থের টানে । 
এসব কারণে কুর্দিরাও তাদের 
স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে কখনো কখনো 
সাম্রাজ্যবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছে যা শুদ্ধ 
রাজনৈতিক আচারের হিসেবে মেনে 
নেওয়া কঠিন। কিন্তু রাজনীতি বিশেষ 
করে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী 
সুবিধাবাদ, স্বার্থরক্ষার সুবিধাবাদ যা 
আপন স্বার্থ রক্ষায় বা প্রতিষ্ঠায় নির্মম 
হতে দ্বিধা করে না। 

এ প্রসঙ্গে সিরিয়ার শাসকদের 
জাতিগত নীতির বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন 
ওঠে । আসাদ বা বাশারের রাষ্ট্রীয় 


গ্রুপের হওয়া সন্তেও সিরিয়ার 
কুর্দিযোদ্ধারা তাদের সঙ্গে সাব রেখে 


এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তারা 
ইউরোপীয় মিত্র দেশগুলোর ভূমিকা 
ছিল স্বার্থপর বিশ্বাসহস্তার ৷ কুর্দিদের 


চলছে। এটা র রাজনীতির 
জানি একনায়কী শাসকরা কখনো 
সমঝোতার নীতিতে বিশ্বাস করে না। 
করলে বিশ্বের কিছু না কিছু সমস্যা 
এড়ানো সম্ভব হতো। এ ক্ষেত্রে 
বাশারও চিরাচারিত একনায়কী পথ 
ধরেই চলছে। 

ইরাকি কুর্দিদের কথা আগে উল্লেখ 
করেছি সাদ্দামি শাসন উপলক্ষে এবং 
এর পরিণাম উল্লেখে। সাদ্দামের 
আচরণের কারণে ইরাকি কুর্দিরা বৃশ- 
ব্েয়ারের ইরাকি অভিযান শেষে 
সেখানে স্থাপিত পুতুল সরকারে অংশ 
নিয়েছিল এবং তার কিছু সুফল ভোগ 
করছে। কুর্দিরা সুমি হলেও প্রয়োজনে 
শিয়াদের সঙ্গে সভাব রেখে চলতে 
অভ্যস্ত, যেমন ইরানে । ইরাকে তাদের 
ওই নীতিরই প্রকাশ । তবে তাদের 
উচিত হবে না আইএস-এর সঙ্গে হাত 
মিলানো কিংবা মার্কিন সাম্াজ্যবাদকে 
বিশ্বাস করা । কারণ অতীত ইতিহাস 
তেমন ইঙ্গিতই দেবে। 

কুর্দিদের বিরুদ্ধে মার্কিনি অস্ত্র 
ব্যবহারের মাধ্যমে তুরক্ষের নির্মমতা 
সম্ভবত সবচাইতে বেশি । পেছন ফিরে 
তাকালে দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
কুর্দিরা তুর্কি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে 
অবস্থান নিয়েছিল তাদের জাতিসত্তার 
স্বীকৃতি আদায় করতে । যুদ্ধশেষে 
১৯১৯-২০ সম্পাদিত তুর্কি 
শান্তিচুক্তিতে কুর্দি রাষ্ট্রের বিষয়টি 


মতাদর্শ বাথ-সমাজবাদী ধারার হলেও 


ইতিবাচক আলোচনায় আসে। কিন্তু 


তাদের একনায়কী শাসন কুর্দিদের 


পরবর্তী সময়ে উদীয়মান সামাজ্যের 


সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য নীতি গ্রহণ করেনি, 
বরং বিপরীত পথেই হেঁটেছে। মার্কিন 
প্রভাবিত সিরিয়া বিদ্রোহীরা একাধিক 
মতের এবং অগণতান্ত্রিক ও 


ভূখণ্ড ভাগাভাগির সময় পশ্চিমা 
সাম্রাজ্যবাদ কুর্দিদের কথা ভুলে গিয়ে 


নিজদের স্বার্থের কথাই ভেবেছে কুর্দিবিরো 


বানরের পিঠা ভাগের মতো । 


স্বাধীনতা দূরে থাক স্থায়ত্তশাসনের 
প্রশ্নটিও শিকেয় ওঠে । বাস্তব হলো 
প্যালেস্টাইনি আরবদের নিয়ে একই 
রকম খেলা খেলেছে পশ্চিমা 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তাই 
প্যালেস্টাইনিরা গাজা ভূখণ্ডে সাময়িক 
আশ্রয় পেলেও জাতিসংঘ-স্বীকৃত 
স্বাধীন প্যালেস্টাইনি রাষ্ট্র গঠন করতে 
পারেনি। ইজরাইলি স্বার্থের তাস 
আস্তিনে রেখে এক্ষেত্রে মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদ দু'হাতে খেলেছে এবং 
খেলছে। 

কুর্দিদের অবস্থাই বা ভিন্ন হবে কেন। 
হতাশ কুর্দিদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া 
দাবি আদায়ের জন্য সশস্ত্র পন্থা গ্রহণ । 
গড়ে ওঠে কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠার পার্টি 
(পিকেকে) নব্য তুর্কি ও পশ্চিমা 
সাম্রাজ্যবাদী 


চিহিততি। অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্নমত 
প্রকাশ করে রাশিয়া, চীন, ভারত ও 
সুইজারল্যান্ড, এমন কি জাতিসংঘও । 
আরাফাতের প্যালেস্টাইনি আল 
ফাত্তাহ সংগঠন নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন 
সময়ে প্রকাশ পেয়েছে মিশ্র অভিমত । 


তুরস্ক আতাতুর্কি এতিহ্য ভূলে পশ্চিমা 

র সঙ্গে হাত মেলায় 
ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেওয়া 
যেন তার জীবন মরণ প্রশ্ন হয়ে ওঠে। 
তবে তার মূল খুঁটি অবশ্য দূরদেশ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। অর্থ ও অস্ত্রের 
বিনিময়ে সে বহুদিন থেকে মার্কিন 
সাগ্রাজ্যবাদী স্বার্থের তাবেদার । আর 
ওই শক্তির জোরে সে এক প্রবল 
রাধী অভিযান চালাচ্ছে 
নিশ্চিহ্ন করেছে কুর্দিঅধুষিত গ্রামের 


ডিসেম্বর'১৯ লু আত্তার্তহীদ ৪১ 


আরন্ত।র্জা।তি।ক 


থাকবে । অন্যদিকে কুর্দিরা সংগ্রামের 
শপথে বলীয়ান, ভাষিক কুর্দি জাতিরাষ্ট্র 


পর গ্রাম । হাজার হাজার বাস্তহারা কুর্দি হতাশা নিয়ে সশস্ত্র কুর্দিরা জাতিসত্তার 
আশপাশের দেশগুলিতে আশ্রয় অস্তিত রক্ষা ও জাতিরাষ্ট্র গঠনে মরিয়া 
নিয়েছে। হয়ে ওঠেছে আদর্শ ও ন্যায়নীতির 
তুর্কি কুর্দিরা আর আগের অবস্থানে তোয়াক্কা না করে। সিরিয়ায় তাদের 


থাকেনি । এর কারণ পূর্ব ধারা তুরস্কে 
শাসনের পীড়ন ও দমন 
এর মধ্যেই সংসদীয় 
নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির অনুসারী নতুন 
কুর্দি গণতন্ত্রী দল সম্প্রতি পার্লামেন্টের 
৫৫০ আসনের মধ্যে ৮০টি আসন 
লাভ করে। কিন্তু কুর্দি স্বার্থের দাবি 
আদায়ে সক্ষম হয়নি শক্তিশালী এ 
দল। স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে অনড় তুর্কি 
শাসক শ্রেণি, বিশেষ করে বর্তমান 
একনায়কী শাসকের দেয়াল। 

রাজনীতির এটাই নিয়ম যে 
নিয়মতান্ত্রিক পথ বন্ধ হয়ে গেলে সশস্ত্র 
লড়াইয়ের ঘরামী তৈরি হয়। 
এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে । গত কয়েক 
দশক ধরে স্বভাবতই কুর্দিরা সশস্ত্র 
লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছে। যদিও 
তাতে নির্যাতন, রক্তপাত ও মৃত্যুর 
সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। দেয়ালে 
পিঠ-ঠেকা কুর্দিরা তাই আপাত- 
অসম্ভবের পথেই হাটতে শুরু করেছে 
তাদের যুদ্ধ চলছে একাধিক ফ্রন্টে 
যেমন ওরা লড়েছে একদিন ইরাকে, 
এখন সিড়িয়ায়। আর তুরস্কের সঙ্গে 
তো চলছে লাগাতার লড়াই। রাইফেল 
হাতে কুর্দিনারী তার ভাইয়ের 
রণাঙ্গনে এসে দীড়িয়েছে জানবাজি 
রেখে । সংসারধর্ম আপাতত শিকেয় 
তোলা থাক। এমন এক মরিয়া ভাব 
সম্প্রতি সক্ষম কুর্দি জনগোষ্ঠীর মধ্যে । 
ইরাক তো এখন ছত্রভঙ্গ, তবু রক্তঝরা 
বন্ধ হয়নি। সিরিয়া প্রাণপণে লড়ছে 
বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে । শান্তি, অর্থনীতি, 
মানবিকচেতনা পথে বসেছে। এ দুই 
রাষ্ট্র কুর্দিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে 
পারতো । কিন্তু হয়নি। হওয়া উচিত 
ছিল সুনি তুর্কির। কিন্তু তুর্কির কুর্দি- 
বিরোধিতা বরং প্রবল। তাই প্রবল 


উসেম্বর”১৯ 


লক্ষ্য দেশটিকে বিভক্ত করে এক 
কোণে কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠা করা । কিন্তু 
যুদ্ধরত দেশটিতে এত স্বার্থের র 
যে সে লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে বলে 
মনে হয় না। 
আর তুরস্কে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান 
শেষে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান এখন 
এতোটা শক্তিমান যে তার কুর্দিবিরোধী 
ভূমিকা ক্রমশ আরও প্রকট হতে 


তারা প্রতিষ্ঠা করবেই । কিন্ত অভ্যুত্থান 
উত্তর পূর্বে এরদোয়ান-পুতিন সম্পর্ক 
ও চুক্তি তুর্কি রাজনীতিতে নতুন মাত্র 
যোগ করেছে যা প্রভাব ফেলার কথা 
সিরিয়া যুদ্ধের ওপর। তবু কুর্দিদের 
প্রত্যাশা সিরিয়ায় যদি এক খণ্ড জমি 
ধরে রাখা যায়। আপাত, হোক না 
একাধিক বিচ্ছিন্ন খণ্ডের কুর্দিস্তান যা 
নিয়ে জাতিসংঘে ও আন্তর্জাতিক মহলে 
দরবার করা যাবে পূর্ণাঙ্গ একটি কুর্দি 
জাতিরাষ্ট্রের জন্য | 


আল্লামা মুফতি হাফেজ আহমদুল্লাহ হুযুর 
(দো. বা.)-এর ইসলাহী জোড় সম্পন্ন 


২৩ অক্টোবর'১৯ (বৃহস্পতিবার) বাদে মাগরিব জামিয়ার দারুল হাদিস 


মিলনায়তনে কুতুবে যামান মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জি হুজুর (রহ.)-এর বিশিষ্ট 


খলিফা, জামিয়ার প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিস 


ল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ 


(দা. বা.)-এর ইসলাহী জোড় সম্পন্ন হয়েছে। 


এতে হুযুরের খলিফাগণ, 


রুহানি সন্তান ও ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলের উদ্দেশ্যে হুযুর বলেন, 


আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা করা আমাদের 


জন্য আবশ্যক । এর জন্য একজন 


হক্কানি রব্বানি উত্তাদ প্রয়োজন । 


তার রোগমুক্তির জন্য নিজের মেধার 


ওপর নির্ভর করে বসে 


কলে 


তার পদশ্থলন অবশ্যভ্তাবী। হুযুর আরও 


বলেন, সময়কে সর্বাধিক 


ল্লাহর দীনের কাজে লাগাতে বায়আত 


বশ্যক। বায়আতের বিশেষ ফায়দা 


চারটি । (ক) অতীতের সকল কবিরা 


গোনাহ থেকে তওবা করা, (খ) ভবিষ্যতে কোনো গোনাহ না করার দৃঢ় 


প্রতিজ্ঞা করা । (গ) নিজ বলি 


শায়খের কাছে তুলে ধরা। (ঘ) তিনি 


যে কাজ দেবেন তা সঠিকভাবে 


লন করা। এসব কাজ করলে উভয় 


মাধ্যমে 


জগতে কামিয়াবি আসবে, ইনশাআল্লাহ । অবশেষে হুযুরের দুআ-মুনাজাতের 
অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 


কামনায় বিশেষ দ্ুআ-মুনাজাত 


৭ নভেম্বর'১৯ (বৃহস্পতিবার) দারুল হাদিস মিলনায়তনে জামিয়ার অসুস্থ 


বিশেষ দুআ-মুনাজাতের ব্যবস্থা করা 


হয়। উক্ত দুআ-মুনাজাত পরিচালনা করেন জামিয়ার সিনিয়র মুফতি ও 
মুহাদ্দিস আল্লামা শামসুদ্দিন জিয়া (দা. বা.) | দুআ মাহফিলে দেশ ও 


জাতীর সার্বিক কল্যাণ ও মজলুম মুসলমানের মুক্তি কামনা করা হয়। 


আত্তার্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


মধ্যপ্রাচ্যে 
যুদ্ধের দামামা 


হয়। তার জন্য আমেরিকান ব্যাংককে 
কমিশন প্রদান করা হয়। এই কমিশন 
বাণিজ্যও আমেরিকার আয়ের বড় 


ইসলামিক রেভ্যুলশনারি গার্ড করপস- 
কর্তৃত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইরানের 
সেনাবাহিনীতে । 


একটা সুযোগ । এই সুযোগ ভোগ করে 


ইসলামিক বিপ্লবকে বিপর্যস্ত করার 


বলে এখন কথায় কথায় অবরোধ 


আনিস আলমগীর 


প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কখনও মার্কিন 
প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ছিলেন না। 
সিনেট সদস্য ছিলেন না। কখনও 
কোনও রাজ্যের গভর্নর নির্বাচিত 
হননি । মুখ্য পেশা ছিল তার আবাসন 
ব্যবসা। শুন্য রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা 
আর বর্ণবাদী মানসিকতা নিয়ে তার 
মতো কেউ প্রেসিডেন্ট হয়েছেন 
দ্বিতীয়টি নেই। আমেরিকার 
প্রেসিডেন্টের অসীম ক্ষমতা । এমন 
শূন্য অভিজ্ঞতা নিয়ে আমেরিকার মতো 
সুপার পাওয়ারের প্রেসিডেন্ট হওয়া 
সারা বিশ্বের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ 
ব্যাপার । 

ট্রাম্প আবার এমন লোক, যিনি যত্রতত্র 
প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে 
চান, নিজের অভিলাষ অনুসারে । 
অভিজ্ঞতা শূন্য এই লোকটি সর্বত্র ছড়ি 


আরোপের হুমকি প্রদান করে তারা । 
ওপর আমেরিকা অবরোধ আরোপ 
করে বসে আছে দীর্ঘদিন। তুরক্ষ 
নিজের আকাশ প্রতিরক্ষার জন্য 
রাশিয়া থেকে এস-৪০০ ক্রয় করেছে, 
তাতে আমেরিকা ও ইউরোপীয় 
ইউনিয়ন অসন্তষ্ট। আমেরিকা এখন 
বলছে তুরস্কের ওপর অবরোধ জারি 
হতে পারে। এসব আচরণের কারণে 
আমেরিকার প্রতি সারা বিশ্বের 
ক্ষোভের কোনও সীমা নেই। 

রেজা শাহ পাহলভির সময় ইরান ছিল 
আমেরিকার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 
জাতীয়তাবাদী নেতা মুহাম্মদ 
মোসাদ্দেক এবং হোসাইন ফাতেমি 
প্রমুখের নেতৃতে গত শতাব্দীতে পাঁচ 
দশকের শুরুতে একবার সিংহাসনচ্ুত ম. 
হয়েছিলেন রেজা শাহ। কিন্তু 
আমেরিকার সিআইএ ইরানি সামরিক 


ঘুরানোর কারণে বিশ্বব্যবস্থা এখন 
বিপর্যস্ত হওয়ার মুখে । ক'দিন আগে 


বাহিনীর সহায়তায় জাতীয়তাবাদী 
মোসাদ্দেক সরকারের পতন ঘটায়। 
প্রবীণ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী 


ট্রাম্প বলেছেন, কিডনি হার্টের অংশ। 


তারও আগে চাদকে বলেছেন মঙ্গলের 


মোসাদ্দেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর 


উপগ্রহ । সুপার পাওয়ারের 
প্রেসিডেন্টের সাধারণ জ্ঞানের দেন্যতা 


ফতেমিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। রেজা 
শাহ পাহলভিকে পুনরায় সিংহাসনে 


দেখে দুঃখবোধ হয়, আবার আতঙ্কিত 
হতে হয়ড্কারণ কোথায় কখন কোন 


ফিরিয়ে আনে তারা । 
কিন্তু ১৯৭৯ সালে ইসলামিক 


অঘটন ঘটিয়ে বসেন তিনি। অসত্য 
কথা বলার ক্ষেত্রেও তার জুড়ি নেই। 

গত শতাব্দীর চার দশকে আন্তর্জাতিক 
লেনদেনে মুদ্রা হিসাবে ডলার গৃহীত, 
কারণ তখন ডলার ছিল খুবই 
শক্তিশালী মুদ্বা। সুতরাং এলসির 
পেছনে যেকোনও একটা আমেরিকান 
ব্যাংকের এনডোর্সমেন্টের প্রয়োজন 


বিপ্রবীদের হাতে রেজা শাহ পাহলভি 
পুনরায় ক্ষমতা হারান। আমেরিকার 
কোনও কৌশল সফল হয়নি। কারণ 
ইরানের সামরিক বাহিনীতে বিপ্লবের 
নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি মৌলিক 
পরিবর্তন এনেছিলেন। ইরানের 
সামরিক বাহিনীতে পুরনো কোনও 
অফিসার ছিল না এবং নবগঠিত 


জন্য ইরাককে দিয়ে ইরান আক্রমণ 
করানো হয়েছিল। সম্মুখে এই যুদ্ধটা 
হয়েছিল ইরানের সঙ্গে ইরাকের। 
বাস্তবে এটি ছিল আমেরিকা আর 
সৌদি আরবের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ। 
দীর্ঘ ৮ বছর যুদ্ধ হয়েছিল। আমেরিকা 
র সৌদি আরব অকাতরে ইরাকে 
অস্ত্র সরবরাহ করার পরও ইরানকে 
বু করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধ চলাকালীন 
আমেরিকার ব্যাংকে ক্ষমতাচ্ুত শাহের 
নামে জমাকৃত অর্থ ইরান ফেরত 
চেয়েছিল। কিন্ত আমেরিকা অর্থ ফেরত 
দিতে গড়িমসি করলে ইরানের 
ছাত্রজনতা দীর্ঘ চারশ* 8৪ দিন 
তেহরানে আমেরিকান দূতাবাসের ৫২ 
জন মার্কিনি নাগরিক কর্মকর্তা- 
কর্মচারীকে জিম্মি করে রেখেছিল । 
পরবর্তী সময়ে আলজেরিয়ার 
মধ্যস্থতায় আমেরিকা সেই অর্থ ফেরত 
দেয় এবং ইরান ৫২ জন জিম্মিকে 
প্রত্যর্পণ করে। 
এসব কারণে গত চার দশক ধরে 
ইরান আর আমেরিকার মাঝে কোনও 
পারস্য 


বিমনকাহা রণতরী উপস্থিত | জিশের 
একটি রণতরী উপস্থিত হয়েছে, অন্যটি 
পারস্য উপসাগরের পথে । জিবাল্টার 
প্রণালীতে বিটিশরা ইরানের তেলবাহী 
একটি ট্যাংকার আটক করেছে 
ট্যাংকারটি তেল নিয়ে সিরিয়া যাচ্ছিল 
ওপর অবরোধ আরোপ করেছিল 
ট্যাংকার আটকের ঘটনা সিরিয়ার 
ওপর আরোপিত অবরোধ কার্যকরী 
করারই অংশ। ইরান ঘোষণা দিয়েছিল 
তারাও একটি তেলবাহী ট্যাংকার 


ডিসেম্বর'১৯ -_______্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪৩ 
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আটক করবে । কথামতো এরই মধ্যে 
ইরান ব্রিটিশের তেলের ট্যাংকার আটক 
করেছে। 


সুতরাং আমেরিকা সহজে যুদ্ধ সিদ্ধান্ত 


সালে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রা্জ 


নিতে পারে না। সর্বোপরি আমেরিকা 
আর ইরানের আর্থিক অনটন রয়েছে। 


ইরান বলেছে তারা যুদ্ধ করবে না, 


ফলে যুদ্ধ যেকোনও পক্ষ চায় না, এটা 


আমেরিকা বলেছে তারা যুদ্ধ চায় না। 
অথচ পারস্য উপসাগরে যুদ্ধের সব 


সহজে বোঝা যায়। কিন্তু মনে রাখতে 
হবে, ঠুনকো বিষয়কে উপলক্ষ করেও 


আয়োজন এখন প্রায় সম্পন্ন । ইরান 


যুদ্ধের সুত্রপাত হতে পারে। প্রথম 


বলেছে তাদের লক্ষ্য করে আমেরিকা 


বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল অস্ট্রিয়ার 


একটা গুলি ছুড়লে ইরান আমেরিকার 
মিত্র রাষ্ট্র ইসরায়েলের অস্তিত বিপন্ন 
করে তুলবে এবং সেই প্রস্ততি তার 
রয়েছে। ইসরায়েল বলেছে আগামী 
দুই বছরের মধ্যে তারা ইরানকে 
উপযুক্ত শাস্তি দেবে । ইরান এরই মধ্যে 
আমেরিকার একটি উন্নত প্রযুক্তিতে 
তৈরি মূল্যবান ড্রোন ভূপাতিত 
করেছে। আমেরিকা তার কোনও 
প্রতিশোধ এখনও নেয়নি । 

ব্রিটিশরা পারস্য উপসাগরে উপস্থিত 
হয়েছে। তারা আমেরিকার উপগ্রহের 
মতো । ইরাক যুদ্ধেও তারা আমেরিকার 
অংশীদার ছিল। সুতরাং উভয়ে মিলে 
ইরানকে একটা শিক্ষা দেওয়ার যে 
মতলব নেয়, তাও নয়। ড্রোন 
ভূপাতিত করার পর রাশিয়ার 
প্রেসিডেন্ট ক্ষেপণাস্ত্র এস-৪০০ 
ইরানকে দিতে সম্মতির কথা 
জানিয়েছেন। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি 
পাকা অবস্থায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। 
তবে যুদ্ধ না লাগার আশঙ্কাও কম 
নেই। আমেরিকায় আগামী বছর 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ট্রাম্প 
রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী। সুতরাং 
নির্বাচনের পূর্বে ট্রাম্প সহজে যুদ্ধে 
জড়িত হতে চাইবে বলে মনে হয় না। 
আমেরিকার প্রতিনিধি পরিষদ প্রস্তাব 
কংগেসের অনুমতি নিতে হবে । এখন 
প্রযুক্তি এমন উন্নতর পর্যায়ে পৌছেছে 
যে, আমেরিকার মুল ভূখণ্ডও মিসাইল 
আক্রমণের আওতায় এসে গেছে। 


যুবরাজ হত্যাকে কেন্দ্র করে । ১৯১৪ 


ফার্দিনান্দের হত্যাকাণ্ড ইউরোপের 
রাজনীতিতে চূড়ান্ত সংকটের জন্ম 
দিয়েছিল । ফলে যুদ্ধ নিশ্চিত একথা 
যেমন বলা যায় না, অনিশ্চিত এ কথা 
বলাও কঠিন। 


লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট, ইরাক ও 
আফগান যুদ্ধ-সংবাদ সংথহের জন্য খ্যাত 


জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসল সে.) এর আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 


9) ও ২০ ডিসেম্বর ১৯ ইং টি 


জজতও আবু রেজা মো? নেজাম উদ্দীন নদী এম.পি 
আমি লোমামে কনা 


* আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব দব. জিরি 
» আল্লামা ড. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন চখাম 
» আল্লামা মুফতি আব্দুল কুদ্দুছ ফারুকী ঢকা 
৮ আলা মাই আনম আরমানী ”*' ৮ আল্লামা হাবিবুল্লাহ হী», 


মিশা অনসমামৌ ».. 


মুফতি হাবিবুল ওয়াহেদ স্প 


» মাও হাঃ হোসাইন আল-মাহমুদ ”" » মাও? আবুল্লাহ আল-মারফ স্প্প 
| সভাপতি মভলী ] 


্ আন রত মন হাবিকহসাহর * 
মনন মহান » 


আনহা রত মাওলা চো বাদে মাহে 
৮ জনন াওনা নানা ওমান গণ মাহে 


দেওদীঘি বাজার জামে মসজিদ। 


জা।না।-।অ।জা।না 


ছোট্ট বন্ধুরা! তোমরা কি জানো যে, 
আলোর নির্দিষ্ট গতিবেগ আছে এবং 
এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে 
আলোরও সময়ের প্রয়োজন হয়? হ্যা, 
তাই। একথা সর্বপ্রথম বলেছিলেন 
মুসলিম বিজ্ঞানী আবু রায়হান মুহাম্মদ 
ইবনে আহমদ আল-বিরুনী (৯৭৩- 
১০৪৮)। বিজ্ঞানী ইবনে সীনাও এ 
বিষয়ে অনেক কাজ করেন। তবে সে 
সময় আজকের মত এত যন্ত্রপাতি ছিল 
না বলে তারা সুনির্দিষ্টভাবে আলোর 
গতি নির্ণয় করতে পারেননি । বর্তমানে 
যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আলোর গতি নির্ণয় 
করার কারণে আলোর গতির 
আবিষ্কারক বলা হচ্ছে আলবার্ট 
আব্রাহাম মাইকেলসনকে (১৮৫২- 
৯৩১)। আবার অনেকে বলেন বিজ্ঞানী 
রোমার (১৬৪৪-১৭১০) আলোর 
গতিবেগ নির্ণয় করেছিলেন। 

ছোট্ট বন্ধুরা! তোমরা হয়ত জানো যে, 
আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লাখ 
ছিয়াশি হাজার মাইল । অর্থাৎ তিন লাখ 
কিলোমিটার । পৃথিবী থেকে সূর্ষের গড় 
দূর ১৫ কোটি কিলোমিটার । সূর্য 
থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় 
লাগে প্রায় ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড 
আর ১ সেকেন্ডে আলো পৃথিবীর চার 
দিকে ৭ বার ঘুরে আসতে পারে । চাঁদ 
থেকে পৃথিবীতে আলো পৌছাতে সময় 
লাগে ১.৩ সেকেন্ড। পৃথিবীর কেন্দ্র 


থেকে চাঁদের কেন্দ্রের গড় দূরত্ব হচ্ছে 
৩৮৪,৩৯৯ কিলোমিটার প্রায় 
২৩৮.৮৫৫ মাইল)। 

কোনো বস্তু থেকে আলো এসে 


অন্য আলোর সাহায্যে আমরা সেইসব 
বন্ত দেখি। এখানে বলে রাখা ভাল যে, 
আমাদের চোখে যে আলোটা এসে 
পরে এটা আসলে মহাবিশ্বে থাকা 


আমাদের চোখে পড়লে তবেই আমরা 
সেই বস্ত দেখতে পাই, অন্যথায় নয় । 


বিশাল একটা ইলেক্টোম্যাগনেটিক 
রেডিয়েশন এর ক্ষুদ্রতম অংশ। যার 


একথা সর্বপ্রথম বলেছিলেন মুসলিম 


অধিকাংশই আমরা দেখি না। তাই এই 


বিজ্ঞানী আবু আলী আল-হাসান ইবনুল 
হাসান ইবনে আল-হাইসাম (৯৬৫- 
১০৩৯) । যা ইদানিং আধুনিক বিজ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে প্রমাণিত | তিনি 
ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, 
জ্যোতির্বিজ্ঞানী, এবং দার্শনিক । তার 
উল্লেখযোগ্য অবদানগুলোর মধ্যে 
আছে আলোকবিদ্যার মূলনীতি, 
জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, 
আবহাওয়াবিজ্ঞান, চাক্ষুষ বিজ্ঞান এবং 
বৈজ্ঞানিক নীতি । তিনি সর্বপ্রথম 
ক্যামেরার মূলনীতি আবিষ্কার করেন, 
যার উপর ভর করে আজকের আধুনিক 
ক্যামেরা, স্যাটেলাইট ইত্যাদি তৈরি 
করা হয়েছে। পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা 
এখনো তার কাছে খণী। 

বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের 
চোখে পড়লে আমরা বন্তটি দেখতে 
পাই। সেই আলো বস্তর নিজস্ব হতে 
পারে, যেমন সূর্য, বিভিন্ন নক্ষত্র, বাতি 
ইত্যাদি। আবার প্রতিফলিত আলোও 
হতে পরে, যেমন চাদ এবং অন্যান্য 
বন্ত, যার নিজস্ব আলো নেই, তবুও 


মহাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 
অধিকাংশ বন্তই আমরা দেখতে পাই 
না। এমনকি আমাদের আশেপাশে 
থাকা কোটি কোটি বস্তর সামান্য 
অংশই শুধু আমরা দেখতে পাই । তবে 
উন্নতমানের ক্যামেরা আমাদের চেয়ে 
বেশি দেখতে পারে। 

বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের 
থিউরি বলছে কোনো বন্তর গতি 
না। তবে এখন আমরা কাল্পনিকভাবে 
আলোর গতিতে বা তার চেয়েও বেশি 
গতিতে ভ্রমণ করলে কী হবে সেটা 
দেখব । 

বিজ্ঞান বলছে আলোর গতিতে যদি 
ভ্রমণ করা হয়, তাহলে সময় স্থির হয়ে 
যায়। আর কাল্পনিকভাবেও যদি 
ভ্রমণ করা হয়, তাহলে সময় পেছনের 
দিকে চলতে থাকবে । কীভাবে? সেটা 
এখন আমরা বুঝার চেষ্টা করব। 

মনে কর তোমার পড়ার টেবিলে একটি 
ঘড়ি আছে। সেই ঘড়ির ওপর আছে 


ডিসেম্বর'১৯ ___77___ লা আত্তার্তহীদ ৪৫ 


জা।না।-।অ।জা।না 


একটি ক্রিকেট বল। ঘড়িটিতে ১২ টার 


বেজেছে। 


আরো ১০ বছর আগে। কিন্তু দেখতে 


এলার্ম বেজে উঠার সাথে সাথে বলটি 
পড়ে গেল। আর সেটি তুমি দেখেছ 
কারণ ঘড়ি আর বল থেকে প্রতিফলিত 
আলো এসে তোমার চোখে পড়ছে। 
এখন মনে কর ঘড়িতে এলার্ম বাজা 
আর বল পড়ে যাওয়ার ঘটনাটি তুমি 
দেখার সাথে সাথে এক মুহূর্তে এমন 
দূরতে চলে গেলে, যেখানে ঘড়ি আর 
বল থেকে আলো পৌছাতে ১ ঘণ্টা 
সময় লাগে। সেখানে গিয়ে তুমি 
দেখতে পাবে যে, ঘড়িতে ১২ টা 
বাজতে আরো এক ঘণ্টা সময় বাকি 
আছে এবং বলটা এখনো ঘড়ির 
উপরেই আছে। বাস্তবে ঘড়িতে ১২টা 
বেজে গেছে এবং বলটাও পড়ে গেছে 
কিন্তু সেই ঘটনা ঘটার মুহূর্তের আলে 
তোমার চোখ পর্যন্ত পৌছাতে এখনো 
১ ঘণ্টা বাকি আছে। তাই তুমি দেখতে 
পাচ্ছ এখনও সেই ঘড়িতে মাত্র ১১টা 


আবার মনে করো যেই মুহূর্তে ঘড়িতে 


মনে হবে ঘটনাটি যেন এখনই ঘটল । 


১২টা বাজল এবং বল পড়ে গেল ঠিক 


আলো আর অন্ধকার দুটোই আল্লাহর 


সেই মুহূর্তেই যদি তুমি আলোর 
গতিতে ছুটতে থাক আর উন্নতমানের 
কোনো ক্যামেরা নিয়ে ঘড়ির দিকে 
দেখতে থাক, তাহলে দেখতে পাবে 
যে, ঘড়ির কাটা এবং বলটির পড়ার 
দৃশ্য যেন স্থির হয়ে আছে। কারণ 
ঘটনা ঘটার প্রথম মুহূর্তের 
আলোকবিন্দুগ্ুলো যেই গতিতে দূরে 
চলে যাচ্ছে ঠিক সেই গতিতে তুমিও 
দূরে চলে যাচ্ছ। তাই ঘটনা ঘটার 
স্থানে সব কিছু স্থির দেখা যাবে। 
বার যেদিকে তুমি যাচ্ছ সেদিকে 
যদি তাকাও তাহলে দেখতে পাবে 
সেখানে সবকিছু খুব দ্রুত চলছে। 

একইভাবে ১০ আলোকবর্ষ দূরে 
কোনো সুপারনোভা বিস্ফোরণের দৃশ্য 
যদি বিজ্ঞানীরা ২০১৯ সালে দেখেন, 
তার মানে হবে সেই ঘটনা ঘটেছে 


ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ (শর্টকোর্স)-এর 
সীরাত সেমিনার অনুষ্ঠিত 


নভেম্বর'১৯ (রবিবার) 


য়ার ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ দারুল হাদিস 


মিলনায়তনে সিরাতুন্নবী (সা.) প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও 


আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জামিয়ার 


প্রধান পরিচালক ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখ 


রী 


(দা. বা.)। বিচারক ছিলেন মাওলানা 


বদুল জলিল কওকব (দা. বা.), 


আল্লামা মুহসিন (দা. বা.), অধ্যাপক নজরুল ইসলাম সাহেব (দা. বা.) ও 


অধ্যাপক আবুল হোসেন (দা. বা.)। 


ন অতিথি শর্টকোর্সের ত্রি-ভাষার 


বার্ষিক সীরাত প্রতিযোগিতা 


রক নবোদয় ৪€র্থ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন 


করত সংশ্লিষ্ট সকলের এ সৃজনশীল কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে 


বিশিষ্ট আলোচক ছিলেন মাওল 


না ওবায়দুল্লাহ হামযা দো. বা.), মাওলানা 


কাজী আখতার হুসাইন আনোয়ারী ও মাওলানা জাফর ছাদেক (দা. বা.)। 


সেমিনারে প্রতিযোগী ছাত্ররা আরবি, 


বাংলা ও ইংরেজি বক্তব্য, আরবি 


কথোপকথন, হামদ-নাত, হিফজুল হাদিস ও উনুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতায় 


অংশগ্রহণ করে । ইংরেজি, আরবি ও বাংলা বক্তব্য শ্রোতাদের মাঝে ব্যাপক 


সাড়া জাগায়। 


পর্ণ 550 92 


সৃষ্টি। আল্লাহ বলেন, 
02 ০895 ৬11 4৫ ও এ) তা 

06৮১৫85914৫ ৫50 352258) 
“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি 
মহাকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, 
আর তিনি তৈরি করেছেন অন্ধকার ও 
আলো । তবু যারা অবিশ্বাস পোষণ 
করে তারা তাদের প্রভুর সাথে দীড় 


5১ 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, ৬:১ 


সময় 


কাজী তানভীর 
টিকটিক বাজে 
লাগে খুব কাজে 
ঘড়ি হলো তার নাম, 
ঠিক করে বেলা 
দূর করে হেলা 
দামি খুব তার কাম। 


দামি খুব বেশ 
গিয়ে হয় শেষ 
বেলা হবে পার 
কাজে-কামে যার 
বড কেহ হবে তারা! 


সময়ের পানে 
সফলতা দানে 
মনীষীরা সদা বলে 
সবচেয়ে দামি 
খুব দ্রুতগামী 
চলে যায় হেলা হলে 


সময়ের ঘড়ি 
ঠিকঠাক করি 
জীবনের দামি ঘড়ি 
সময়ের সাথে 
দিন কিবা রাতে 
সুমধুর দিন গড়ি। 
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সেই বাগানের কি প্রয়োজন সোনালি প্রভাত 
আবদুল হালীম খা কাজী হায়াত মাহমুদ 
সেই বাগানের কি প্রয়োজন গুর তুলে কাকা তোয়া ডাকে বারবার, 
যে বাগানে ফুল নেই? আর বেশি দেরি নেই সূর্য উঠার। 
সেই ফুলের কি প্রয়োজন কিছুক্ষণ পর যেই কেটে যাবে রাত, 
যে ফুলে সুবাস নেই? হাসিমুখে দেখা দিবে সোনালি প্রভাত । 
সেই মানুষের কি প্রয়োজন মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ হতে ভোরের আযান, 
যে মানুষের হৃদয় নেই? শোনা যাবে মিষ্টি সুরে শ্রেষ্ঠ আহ্বান । 
সেই হৃদয়ের কি প্রয়োজন মসজিদে হাজির হওয়ার এ মধুর ধ্বনি, 
যে হৃদয়ে মানবপ্রেম নেই? কানে কানে পৌছে দেয় শান্তির বাণী । 
যে শিক্ষায় শরষ্টাকে চেনা না যায়? এনেতে গরজ কর নামায পড়ার । 
সেই শিক্ষার কি প্রয়োজ হাত তুলে বল প্রভু আমি মুসাফির, 
৮ হুয়ুক পালনে তব হয়েছি হাজির । 
টি পানির 
দেই লিকার রি বিনীত আওয়াজ তুলে ডাকে বিধাতারে । 
চার মোরা হয়ে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ, 
নিইলিকারকি প্রয়োজন থাকি যদি বসে বসে অলস-বেহুশ । 
ঘোনা লনাসিরানার ভেবে বল এটা যদি অপরাধ হয়, 
দেইশিক্ষাররি প্ররোডন তবে কেন ঘুমে মোরা থাকি এ সময়। 
যে শিক্ষা দুর্নীতিবাজ বানয়া? জীব-জনভ, বৃক্ষ-লতা, প্রজাপতি কুল, 
লেইলিক্গাররিপরোরন আল্লাহর গুণ-গানে সবাই ব্যাকুল । 
যে শিক্ষায় আল্লাহ-রাসুল নেই? এমন মধুর ক্ষণে এসো তাকে ডাকি, 
সেই শিক্ষার কি প্রয়োজন কারো নয় স্রষ্টার দাস হয়ে থাকি। 
যে শিক্ষায় শান্তি নেই? তারই দাস হতে যদি পারি এ জীবনে, 
| সুখের অভাব নেই জীবন-মরণে । 
কোটিপতি রর 
আজহার মাহমুদ 
চারপাশে আজ কোটিপতি তসলিম খা 
হচ্ছে শুধু ধনি, আধঘাটের বর্ধায় নেই কেন দমকা হাওয়া 
অল্প সময়ে পেয়ে যাচ্ছে মেঘে মেঘে নেই কেন মিতালী 
অনেক টাকার খনি আকাশে নেই কেন আলোর ঝলকানি 
ধনি হচ্ছে কেমন করে নেই কেন বজ্রপাত 
জানতে কেউ চায় না, আছে শুধু বর্ধার পানি। 
নতে চাইলে, ধনি লোকটি কৈশোরের দেখা বর্ষার মতো নয় কেন এখন 
ধরে নানান বায়না । বর্ধার ভয়ে শরীর কীপত যখন। 
অসৎ পথের অসৎ টাকায় তবুও, 
রাতারাতি হয় কোটিপতি, আধঘাটের বর্ধা এগিয়ে যাক তার আপন গতিতে, 
এসব ছাড়া বাংলাদেশে দিন যাপনের গ্লানিকে ধুয়ে মুছে দিক বর্ষার জলে, 
ধনি হওয়ার নাই গতি । তবে অতি বর্নে নয়, দুর্ভোগ বাড়ে । 
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২৯ অক্টোবর*১৯ (মঙ্গলবার) বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার 


দারুল হাদিস মিলনায়তনে শুবায়ে মুশাআরার উদ্যোগে 
জামিয়ার সদ্যপ্রয়াত সিনিয়র মুহাদ্দিস, মুআররিখে ইসলাম 
আল্লামা রহমতুল্লাহ কাউছার নেজামি (রহ.) ও জামিয়ার 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুফতি আজিজুল হক (েহ.)-এর 
কনিষ্ঠ সাহেবজাদা, প্রবীণ উস্তাদ আল্লামা ইসমাইল আজিজ 
(রহ.)-এর স্মরণে মরসিয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এতে 
সভাপতিত্ব করেন মুশাআরা বিভাগের তন্তাবধায়ক আল্লামা 
আবদুল জলিল কওকব (দা. বা.)। প্রধান অতিথি ছিলেন 
জামিয়ার প্রধান পরিচালক ও শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি 
আবদুল হালীম বুখারী (দো. বা.)। অনুষ্ঠানে জামিয়ার ছাত্র- 
শিক্ষক ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কবিগণ গীতিকাব্যের 
মাধ্যমে দুই মনীষীর কর্মমুখর জীবনের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত 
সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। এসময় গীতিকাব্যের সুরে 
আবেগঘন এক পরিবেশ তৈরি হয়। প্রধান অতিথি তার 
বক্তব্যে বলেন, আমি হজের সফরে থাকাকালীন আমাদের 
দু'জন প্রবীণ উত্তাদ ইন্তেকাল করেন। তাই জানাযায় শরীক 
হতে পারিনি। সফর থেকে এসে তাদের কবর জিয়ারত 
করেছি। অসুস্থতা সত্তেও তাদের মরসিয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করে, আল্লাহর দরবারে 
শুকরিয়া আদায় করি। আল্লামা রহমতুল্লাহ কাউছার নেজামি 
(রহ.)-এর বৈচিত্রময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে 
আল্লামা বুখারী (দা. বা.) বলেন, আল্লামা রহমতুল্লাহ 
কাউছার নেজামী (রহ.) ছিলেন স্পষ্টবাদী। যা হক মনে 
করতেন, নির্ধিধায় বলে দিতেন। তিনি ছিলেন একজন 
দায়িতৃশীল উত্তাদ। নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে জামিয়ার 
ব্যার্থকিং নিয়ন্ত্রক ও বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার 
সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। বহুদিন ইত্তেহাদের পরীক্ষা 
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নিয়ন্ত্রক ছিলেন। এসময় কারো নিকট কোনো অনিয়ম 
চোখে পড়েনি। আল্লামা ইসমাইল আজিজ (রহ.)-এর 


্‌ . স্মৃতিচারণ করে জামিয়া প্রধান বলেন, এ জামিয়াকে তিলে 
তিলে গড়ে তুলতে আল্লামা ইসমাইল আজিজ (রহ.)-এর 


অবদান অনস্বীকার্য । তার সুদক্ষ পরিচালনার ফলে অল্প 
দিনে দোহাজারি মাদরাসায় বৈপ্লবিক পরিবতর্ন ঘটে । 
পরিশেষে হুযুর সকলকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 
জীবনের উন্নতি সাধন করতে বিশেষভাবে আহ্বান করেন। 


আনজুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসের 
যৌথ অধিবেশন অনুষ্ঠিত 


জামিয়ার দারুল হাদিস মিলনায়তনে আশ্ত্রমানে ইত্তেহাদুল 
মাদারিস (বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)-এর 
সাধারণ পরিষদ, শুরা পরিষদ ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির 
যৌথ অধিবেশন ৪ নভেম্বর ১৯ সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বোর্ড সভাপতি আল্লামা 
সুলতান যওক নদভী (দা. বা.) দ্বিতীয় অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেন জামিয়ার প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিস 
আল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেব (দো. বা.) অধিবেশনে 
সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী 
(দা. বা.) আগত প্রতিনিধিগণের সর্বসম্মতিক্রমে আল্লামা 
হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেব (দো. বা.)-কে সহসভাপতি, 
আল্লামা জসীম উদ্দিন কাসেমী (দা. বা.)-কে পরীক্ষা 
নিয়ন্ত্রক ও আল্লামা ছাবের মাছুম (দো. বা.)-কে সহকারী 
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মনোনীত করেন। ইত্তেহাদ সভাপতির 
বার্ধক্জনিত কারণে এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আল্লামা 
রহমতুল্লাহ কাউছার নেজামী (রহ.) ইন্তেকাল করায়, 
বোর্ডের কাজকে আরো বেগবান করতে এ নতুন কমিটি 
ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে ১৪৪০ হিজরি শিক্ষাবর্ষের 
কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মারকায তথা সবোচর্চ নাম্বারপ্রাপ্ত কৃতী 
শিক্ষঘীদের নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।এছাড়া ১৪৪১ 
হিজরি শিক্ষাবর্ষের কেন্দ্রীয় পরীক্ষার তারিখ আগামি ১৩ 
শাবান থেকে ১৯ শাবান নির্ধারণ করা হয় এবং জামাতে 
দুয়ামের পরিবর্তে জামাতে উলাকে কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় 
অর্তরভূক্ত করা হয়। পরিশেষে আল্লামা বুখারী (দা. বা.) 
সকলের উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনামূলক গুরুত্বপূর্ণ নসীহত 
পেশ ও মুনাজাত পরিচালনা করেন। মুনাজাতে পরীক্ষা 
নিয়ন্ত্রক আল্লামা রহমতুল্লাহ কাউছর নেজামী (রহ.)-এর 
বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 
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